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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পীদক [ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
সম্পাদকীয় [| ০৪ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক সমকালীন [0 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী রামাযানের শিক্ষা আমল ও হেকমত 
__ মুহাম্মদ আজিজুল হক ইসলামাবাদ ০৪ 
যোগাযোগ রোযার আধুনিক মাসআলা 
আততার্তহীদ -___ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ ০৮ 
বিশ রাকআত তারাবীহ 
সম্পাদনা দফতর 
___ মুফতী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান ১৩ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) রর হিমান্টি নী 
১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ লাতিন কদর টিন 
___ প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী ১৯ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) দীনী মাদরাসা সং 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) _ ্ পু নী 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) বিবির নুমানী রি 
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__ মাওলানা ড. আহমদ আলী ৩১ 
ব্যবস্থাপনায় মৃত্যুর ঠিক আগমৃহর্তের অনুভূতি কেমন? 

__ সাঈদ আহসান খালিদ ৩৬ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম শিকারি 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া করুক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম ___ অধ্যাপক ডা. এমএ জলিল আনসারী ৪৪ 


থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


মানব কল্যাণ সাধনে 
রামাযানের শিক্ষা 


বুঝতে সক্ষম হন, ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও 
অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি জাগ্রত হয় । 
রামাযান মাসে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ 
ব্যয় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ | মহানবী সা. বলেন, “হে 


তেলাওয়াত, কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের 


আয়েশা! অভাবপ্রস্থ মানুষতে ফেরত দিও না। একটি 


স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয় ৷ কেবল মাত্র পানাহার ও পাপাচার 


খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও দান কর । দরিদ্র 


ত্যাগ করলেই রোযা পালন হয় না। সে সাথে ব্যক্তি ও 
সামাজিক জীবনে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে 
বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে করতে হবে পরিচ্ছন, 
তবেই রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত 
ও বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, “তোমাদের মধ্যে 
যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্লোড় না করে। সমাজের কোন সদস্য যদি তাকে 
গালাগাল করে বা তার সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে, 
আমি রোযাদার' !সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] | রোযা ধৈর্য, 
সংযম, নৈতিক উৎকর্ষ ও মানবীয় মূল্যবোধের জন্ম দেয় । 
শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন রামাযানের সিয়াম 
সাধনার একটি মৌলিক শিক্ষা । রামাযান মাস আসলে 
মহানবী (সা.) সমাজের অভাবণ্রস্থ ও বঞ্চিত মানুষের 
কল্যাণে নিজকে উজাড় করে দিতেন । অন্য মাসের তুলনায় 
রামাযান মাসে তিনি দরিদ্র জনেগোষ্ঠীকে অর্থ ও খাবার 
সরবরাহ করতেন অধিক মাত্রায় । এক মাস সিয়াম সাধনার 
ফলে সমাজের সদস্যদের উপকার ও কল্যাণের যে প্রশিক্ষণ 
রোযাদার পায়, তা বাকী ১১ মাস তার জীবনকে প্রণোদিত 
ও প্রভাবিত করে । মহানবী (সা.) বলেন, “জমিনের 
অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর; সহমর্মিতা প্রদর্শন কর, 
আসমানের মালিক তোমার প্রতি দয়া পরবশ হবেন । 
এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের 
প্রতি দয়া ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে । 

শুদ্ধতার এ অমোঘ মাসটিতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার 
সুযোগ অবারিত হয়। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে তাকওয়ার 
অনুশীলন আর তাকওয়ার অনুশীলনই অপরাধমুক্ত ও 
কণ্যাণধর্মী সমাজ তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার | রামাযান 
মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় | মহানবী 
(সা.)-এর ভাষায় “সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস মাহে 
রামাযান” (বায়হাকী] | কেননা ধনী ও বিভ্তশালীগণ সারা দিন 
রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা 


জুন”১৫ 


মানুষকে ভালবাস এবং কাছে টান । কিয়ামতের দিন মহান 
আল্লাহ তোমাকে কাছে টানবেন ।' সমাজের প্রতিটি সদস্য 
সিয়াম সাধনার ফলে অর্জিত সহমর্মিতা ও মানব কল্যাণের 
শিক্ষা বাকী জীবন যদি অনুশীলন করতে পারে তাহলে ক্ষুধা 
ও দারিদ্যমুক্ত পৃথিবী গড়া সম্ভব ৷ রমযান মাস আসলে 
কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী মওজুদ 
করে বাজারে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা 
লাভের আশায় । ফলে অনেক রোযাদার ক্ষতি ও বিড়ম্বনার 
সম্মুখীন হন । মহানবী সা. বলেন, মওজুদদার অভিশপ্ত; 
আমদানী রপ্তানী করে যারা নিত্যব্যবহার্ষ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় 
ক্ষমতার মধ্যে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছায়, 
আল্লাহ তায়ালা তাদের পর্যাপ্ত রিযিক প্রদান করেন । এছাড়া 
এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী রামাযান মাসে খাদ্যদ্বব্যে ব্যাপকভাবে 
ভেজাল মেশায় ৷ কেমিক্যালযুক্ত খাবার গ্রহণ করে রোযাদার 
জনগণ দুরারোগ্য শারীরিক জটিলতার শিকার হন । এগুলো 
অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ আইন ও ধর্মের দৃষ্টিতে । 
ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম, শান্তি, সহিষ্কুতা ও 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। পশুসত্তাকে অবদমিত করে 
মানবসত্তাকে জাগ্রত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে । 
খোদাভীতি, সৎ ও ন্যায় কাজে একে অপরের সহযোগিতার 
ফলে সমাজে মানবতা ব্যাপ্তি লাভ করে | মহান আল্লাহ্‌ এই 
সম্পর্কে বলেন, “সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের 
সাহায্য কর । পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের 
সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা” (সূরা আল-মায়েদাঃ ০২/। এই 
প্রসঙ্গে মহানবী সে.) বলেন, “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া- 
অনুগ্রহ দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখান 
না" মিশকাত, হাদীস: ৪৯৪৭] | 

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের সাহায্য ও 
নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন শোষকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে 
না। মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


আনন্দ-বিষাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত । দুর্বল ও অসহায় 


সমাজের অসহায় মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে 


মানুষের প্রতি ক্ষমতাশালী ও বিভ্তবানদের সহানুভূতির হাত 


দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। সম্পদশালী ও 


সম্প্রসারণ হচ্ছে মানবতা | পরের কল্যাণ ও সুখের জন্য 


বিত্তবান যে কোন মানুষের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক 


নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন যারা দিতে পারেন তারা 


(ফরয) । যাকাত বছরের যে কোন সময় প্রদান করলে 


মানবতাবাদী, মানবহিতৈষী | সমাজের সর্বস্তরের মানুষের 
ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রয়েছে । সেই অধিকার রক্ষার নামই 


আদায় হয়ে যায় তবে রামাযান মাসে দান করলে তার 
সওয়াব বহুগুণ বেশি । যাকাতের অর্থ রি দরিদ্র জনগোষ্ঠী 


মানবতা | ইসলামী বিধান মতে মানুষে মানুষে কোন 


অপেক্ষাকৃত উন্নত খাবার গ্রহণ ও নতুন জামা-কাপড় ক্রয় 


ভেদাভেদ নেই | মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো, ধনী- 
নির্ধন, উচু-নিচু সকল ধরণের মানুষ আল্লাহর বান্দা । সমগ্র 
মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত | মহানবী (সা.) আরো 
বলেন, “গোটা সৃষ্টি (মাখলুক) আল্লাহ তা'য়ালার 
পরিবারভূক্ত ৷ সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার 
নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আন্রাহর পরিবারের সাথে 
সদ্যবহার করে" (মিশকাত, হাদীস: ৪৯৯৯] | 

রামাযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হলো সাদাকাতুল 
ফিতর । প্রতিটি রোযাদারের জন্য নির্ধারিত পরিমাণে গম 
অথবা কিশমিশ অথবা খেজুর অথবা পনির অথবা এর 
বিনিময়ে নগদ অর্থ গরীব, দুঃখী ও অভাবরিষ্ট মানুষকে দান 
করা ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক | এতে করে রোযার ত্রুটি 


বিচ্যুতিগুলো আল্লাহ মার্জনা করেন এবং অপর দিকে 


রানী মহিলা মু'আল্লিমা ও করিয়ানা ট্রেনিং 


বাংলাদেশ মাসতুরাত (মহিলা) নূরানী কুরআন 


শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টারে 


করে ঈদের আনন্দে শরিক হওয়ার সি লাভ করেন । 
রামাযানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ, 
লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি অন্যায় আচরণ পরিহার 
করে অতি মানবীয় জীবনের দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ 
করে থাকে । রোযাদারের অন্তরে মানব কল্যানের চেতনা 
জাগ্রত হয় । অতএব মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ 
পাকের এক অপূর্ব নিয়ামত, যা অফুরন্ত কল্যাণের পথ 
উন্মোচিত করে । মহান আল্লাহ সংযমের সাথে মমত্ববোধে 
উজ্জীবিত হয়ে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার তাওফিক 
দান করুন | আমীন । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
খালেছ ওষধালয়-ঢাকা 


(জটিল চর্ম ও যৌন রোগের সফল চিকিৎসা কেন্দ্র) 
চিকিৎসায় ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্ত এবং টেনশনযুক্ত 


ডাঃ যা মানি ূরানী'র তন্তীবধানে অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষাকাগণের দ্বারা পরিচিত বন্ধ বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা 
মেয়েদের নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও জরুরী মাসআলা- মাসায়েল, নিরসন করে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য ১মাসের 
দৌ'আ-হাদীস ও নামাজ শিক্ষা করা অথবা শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য নূরানী পদ্ধতিতে- খাওয়ার ফাইল ৭০০/- ও স্টেলং ম্যাসেজ 


হাতা ফাকা ররর হাতি দা প্র] আরেল ৬৫০2 মোট ১৩৫০/2 টাকায় এক 
যারা তাজবীদের সাথে সহীহ্‌ শুদবভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না তাদের জন্য ৪ মাস | মাসের সুচিকিৎসা প্রথম দিন থেকেই উপকার 
ব্যাপী কারিয়ানা কোর এই নি নেয়া হয় এবং ব্যাচ সিস্টেমে আলাদা | : পাবেন ইনশাআল্লাহ । ১৫ ব্ছরের পরীক্ষিত 
আলাদা ব্যাচে শিক্ষাদান করা হয়। যারা কুরআন শরীফ সহীহ্‌-শুদ্ভাবে পড়তে পারেন এবং ; নিরাপদ ও পার্পরতিক্রিয়ামুক্ত ইউনানী ও হোমিও 
পদ্ধতিতে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতে ইচ্ছক তাদের জন্য ৬০ দিনের মু'আল্লিমা : পদ্ধতির চিকিৎসা। 

হনংকেল। ডি কোর্সে ২ মাস অন্তর 0 বছরে ৫ বার ভর্তি নেয়া হয়। বিঃদ্রঃ যৌন চিকিৎসার নামে চলে অনেক প্রতারণা 


[5 উম আল্লিমাদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অতএব, সাবধান । 
ব্যবস্থা ণ শেষে নিজ এলাকাতে প্রত্যেক মু'আল্লিমাদের জন্য বোর্ডের পক্ষ হতে চিকিতসা ও সু পরামর্শ দিচ্ছেন- 2 
কুরআনেরুজ্ঞখদুমৃত এব চাকু ববস্থায়ী কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা এবং মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয় ডাঃ হাকীম মাওঃ 
টি তাবলীগী বিশ্বে দা'ওয়াতের মেহনতে মাসতুরাত জামাত-এর ডা ০ ২৯. ০৯ 
তাকীযা পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম মেয়েদের জন্য ২ বছর মেয়াদী আরবী-উর্দ ভাষা বিশেষ প্রশিক্ষণ রি নর রর তিল 


শিক্ষা কোর্স। সাথে রয়েছে কুরআন সহীহ্‌ করার ব্যবস্থা । 

* বাংলা, আরবী, উদ ও ইংরেজী সহ মোট ৪টি ভাষায় ৬টি সিফাতের মোজাকারা শিক্ষা দান করা হয় 
* ২০১৫ ইং ১৪৩৬ হিজরী রমজান থেকে হেফজ বিভাগ, মিজান থেকে মেশকাত পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে 
* প্রতিদিন আছর বাদ নিয়মিত ঈমানী হালকা কায়েম ও কিতাবী তা'লীম করা হয় । সম্পূর্ণ শরয়ী : প্রতিষ্ঠাতা: 
পর্দা, সার্বিক নিরাপত্তা, কোলাহলমুক্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ঘরোয়া খাবার পরিবেশন । 
যোগাযোগ £ বাংলাদেশ মাসতৃরাত নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ড-এর কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টার 


মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা মেহিলা মাদরাসা) 


বাংলাদেশ ইউনানী ও আমূর্বেদী বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেটপরপ্ত। 
সদস্য £ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 


১০৬৩ মেরাজনগর, ব্লক-এ, কদমতলী, ঢাকা । মোবা £ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৪১-৯১৩০৬৬ 
যাতায়াত ঃ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং রোড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর গার । 


স।ম।কা।লী।ন 


মুহাম্মদ আজিজুল হক ইসলামাবাদী 


প্রসঙ্গ কথা 

মধ্যে অন্যতম হলো সাওম বা রোযা । 
আল্লাহর অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় 
রোযাকে ঈমানদারদের জন্য ফরজ 
করে দেওয়া হয়েছে । এজন্য রোযার 
গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম | কেননা 
রোযার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভু মহান 
আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা অর্জন 
করতে পারে । আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে 
পারে । পানাহার ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি 
হতে বিরত থেকে মানবীয় প্রবৃত্তির 
ওপর রূহ বা আত্মাকে শক্তিশালী ও 
বিজয়ী করতে সক্ষম হয়। হিব্্র 
পশুত্সুলভ চরিত্র পরিহার করে 
ফেরশতাদের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। 
মানবিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ 
লাভ করে । তাই রোযাকে ইসলাম 
দীনের মৌলিক বিষয় হিসেবে গন্য 
করেছেন । আলোচ্য নিবন্ধে রোযার 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা 
হয়েছে। 


জুন'১৪ 


রামাযান মাসে জান্নাতের 

দরজা খুলে দেওয়া হয় 

রমাজন মাসে ইবলিশ শয়তানকে বন্দী 
করে রাখা হয় । জান্নাতের দ্বার খোলা 
এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া 
হয়। রোযাদার বান্দা রোযা অবস্থায় 
কোন দোয়া করলে তা ফেরত দেয়া 
হয় না; বরং তা কবুল করা হয়। 
মানুষের ইহকালীন জীবনে রামাযান 
মাস হাসিল হলে পরকালীন জীবনের 
সম্বল সংগ্রহ করার বিরাট সুযোগ লাভ 
হয় । এ মাসে ইবাদতের সওয়াব অন্য 
মাসের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি। 
রামাযান মাসে মানুষ মৃত্যুবরণ করলে 
আযাব থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ হয় । 
কেননা মাহে রামাযানে কবর আযাব 
হয়ে থাকে । হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) 
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যখন রামাযান মাস আসে তখন 
আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া 
হয়। অপর বর্ণনায়: “জান্নাতের 
দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং 
দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। আর শয়তানকে করা হয় 
শৃঙ্খলিত ১ 

হযরত সাহল (োঘি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 


21 ৪৫ 
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২15 42322 0 5৪০ 

শি 
“জান্নাতে রাইয়ান, নামক একটি 
রোযাদারগণ সে দরজা দিয়ে জানাতে 
প্রবেশ করবে । রোযাদার ব্যতীত অন্য 
কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে 
পারবে না ।২ 
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রোযা গোনাহ থেকে 

আত্মরক্ষার ঢাল-স্বরূপ 

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে 
করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, “রোযা 


রোযার প্রতিদান 

আল্লাহ নিজেই দেবেন 

রোযা ইসলামের পাঁচটি রোকনের 
মধ্যে অন্যতম | যা আল্লাহ পাকের 
সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার আদেশ 


গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
মানবজাতির জন্য ঢাল-স্বরূপ 1 
কেননা রোযাদার অশ্রীল, অন্যায় ও 
অসুন্দর কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, 
জাহান্নামের কঠিনতর আযাব থেকে 
মুক্তি লাভের জন্য, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, 
গাল-মন্দ ও জাহেলী আবরণ থেকে 
স্বরূপ ব্যবহার করে । 

উল্লেখ্য যে, মানুষ যেমন দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী 
আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য একটি 
মজবুত বস্তকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার 
করে, পুলিশ যেমন ইট-পাটকেল 
নিক্ষেপের সময় তাদের ব্যবহৃত ঢাল 
ব্যবহার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালায় 
তেমনিভাবে রোযা হলো শয়তানের 
কুমন্ত্রণা, শরীয়ত বিরোধী আল্লাহর 
নাফরমানী থেকে বেচে থাকার ক্ষেত্রে 
কল্যাণকামী মুমিনের জন্য মহান 
আল্লাহ প্রদত্ত ঢাল । 

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, 
সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসূলে করীম 
(সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! রোযা কিভাবে বিনষ্ট হয়? 
তিনি ইরশাদ করেন, মিথ্যা ও 
পরনিন্দা দ্বারা রোযার ঢাল বিনষ্ট হয় ।' 
সুতরাং রোযার হেফাজত করতে হলে, 
মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা করা, 
অশ্নীলতা, বেহায়াপনা, ঝগড়া, 
ফ্যাসাদা, গাল-মন্দ, বাক-বিতণ্তা 
পরিহার, সুদ, ঘুষ, অন্যায়, অত্যাচার, 
সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য, চুরি ডাকাতি 
ইত্যাদি পাপাড়ার থেকে দুরে থেকে 
রোযার ফযীলত ও বরকত হাসিলে 
সচেষ্ট হতে হবে । 


জুন”১৪ 


পালনার্থে তারাই নির্ধারিত সময়ে 
সুদীর্ঘ একটি মাস প্রতিদিন সকাল 
থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ তার দৈহিক 
চাহিদা, কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে 
আল্লাহর রেজামন্দী হাসিলের সাধনা 
করে থাকে । এ কারণে বান্দা আল্লাহর 
সন্তুষ্টি নৈকট্য ও সানিধ্য লাভে ধন্য 
হয়। 

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেন 


1 ৬ 5 ৩ 05০) 

“রোযা আমারই জন্য আর আমিই এর 
প্রতিদান দেব 1” 

অন্য বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে, “আমিই 
এর প্রতিদান ” উপরোক্ত হাদীস দ্বারা 
রোযার অপরিসীম গুরত্ব ও ফযীলত 
বর্ণিত হয়েছে । 

রোযাকে আল্লাহ পাকের সাথে বিশেষ 
ভাবে সম্পর্কিত করার অর্থ হলো 
রোযায় অন্যান্য ইবাদতের মতো লোক 
দেখানোর সম্ভাবনা নেই । একমাত্র 
আল্লাহ পাকের ভয়েই মানুষ রোযা 
রাখে । সুতরাং রোযা মানুষকে 
দেখানোর জন্য নয়, শুধু আল্লাহ 
রাববুল আলামীনের জন্যেই হয়ে 
থাকে । রোযাই একমাত্র ইবাদত যার 
প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর হাতে । 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, 


1 ৮ ৬৮৩ 
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৬৮৮) 


“যে একটিমাত্র (ইবাদত) সবকর্ম 


করবে, সে দশটি নেকী পাবে । আর 
যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করবে 


সে তার সমান শান্তিই পাবে । বস্তত 
তাদের ওপর জুলুম করা হবে না” 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত রাসূল সো.) ইরশাদ করেন, 


১6 82০] ৪৪০ সি ১2০০৪এ৪ 
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19০85 ৩4 4০। 
প্রত্যেক বনী আদমের নেকীকে দশ 
গুণ থেকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয় । 
আল্লাহ পাক বলেন, কিন্তু রোযা 
ব্যতীত । কেননা রোযা আমার জন্য 
আর আমিই এর প্রতিদান দেব ৬ 
হাদীসে এক নেকীর প্রতিদান দশ 
থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বদলা বৃদ্ধি 
হওয়ার ভিত্তি একমাত্র আমলকারীর 
ইখলাসের ওপর । ইখলাসের 
তারতম্যে সওয়াবের তারম্য ঘটে । শুধু 
তাই নয় আল্লাহ পাক চাইলে আরো 
বহুগুনে বাড়িয়ে দিতে পারেন । কিন্তু 
রোযার সওয়াবের সীমা নেই। যা 
একমাত্র আল্লাহ রাববুল আলামিন তার 
নিজ কুদরতী হাতে রেখেছেন । 


রামাযান এমন একটি মাস যে মাসে 
ইবাদতের সওয়াব অনেক বেশি। 
একটি নফল ইবাদতের সওয়াব অন্য 
মাসের ফরজের সমতুল্য । সুতরাং 
বিনয়াবনত হয়ে কাতর কণ্ঠে সাহায্য 
প্রার্থনা করতে করা যেন শারীরিক 
সুস্থতা ও মনের পবিব্রতা নিয়ে দিনের 
বেলায় সিয়াম সাধনা ও রাতে 
তিলাওয়াতে কুরআন ও নফল 
ইবাদতের মাধ্যমে এই মুবারক মাসের 
সদ্ধবহার করা হয় । কারণ রামাযান 
হলো আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের এক 
উত্তম সময় । জাগতিক ধন-সম্পদ 
উপার্জনে যেমন বিশেষ মৌসুম ও 


স।ম।কা।লী।ন 
উপলক্ষ আছে তেমনি রামাযান মাসও 


কিয়ামতের দিন হাওযে কাওসারের 


আখেরাতের নেকী লাভের উত্তম 


বিশেষ শক্তি অর্জিত হয় । যা তাকওয়া 


পানি পান করানো হবে । এরপর 


মৌসুম । তাই বেশি করে নফল 


জানাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর 


ইবাদত, নামায, জিকির, ইস্তেগফার, 
দরুদ ও মুনাজাতে সময় ব্যয় করা 


বা পরহেজগারীর ভিত্তি । হযরত আলী 
(রাধি.) বলেন, তাকওয়ার সঙ্গে যে 


কখনো পিপাসা অনুভব করবে না ।' 
রামাযানে আরও একটি করণীয় কাজ 


আমল হোক না কেন তা আল্লাহর 
দরবারে কবুল হয়ে যায় । যদিও বা তা 


রোযাদারের জন্য একান্ত কর্তব্য । 
২০] 30203 2৮৪] 285 985) 

“রোযা হলো সবর ও ধৈর্ষের মাস । 
আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত 1”? 
অতএব জান্নাত লাভের আশায় ধের্য 
ধারণ, একাগ্রতার সাথে আল্লাহর 
নিকট ক্ষমা ও সাহায্য কামনা করতে 
হবে । হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ 
হয়েছে, 

25540572621 93 65545 98 5০ 
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“যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার 
করাবে তার গোনাহ মাফ করে দেয়া 
হবে এবং তাকে দোযখ থেকে নাজাত 
দেয়া হবে। এতে ইফতারকারীর 
সওয়াবে কমতি হবে না ৮ 
ইবনে খোজাইমায় বর্ণিত এক হাদীসে 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
“রামাযানে ৪টি কাজ অবশ্যই করণীয় । 
দুটি কাজ এমন যে, তার দ্বারা 
তোমাদের পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হন। 
আর অবশিষ্ট ২টি এমন যা ছাড়া 
তোমাদের কোন গত্যন্তর নেই । ১. 
কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করা । ২. 
অধিক পরিমানে ইস্তিগফার বা ক্ষমা 
প্রার্থনা করা ৷ এই দুইটি কাজ আল্লাহ 
পাকের দরবারে অতি পছন্দনীয় | ৩. 
জানাত লাভের আশা করা । ৪. 
জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে 
পরিত্রাণের প্রার্থনা করা । এই দুটি 
কাজ তোমাদের জন্য একান্ত জরুরি ।' 
রাসূল (সা.) বলেন, 'রোযাদারকে 


জুন'১৪ 


হলো রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
“আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় 
কাজ হলো নামায আদায় করা এবং 
পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা । 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, “সমস্ত 


ছোট হয়। কিন্তু তা ছোট বা সামান্য 
থাকে না। হযরত ওমর (োি.) 
একবার হযরত কাব আহবার 
(রাযি.)-এর নিকট তাকওয়া ওমর 
বললেন, হ্যা । হযরত কা'ৰ আহরার 


গোনাহর ব্যাপারে আল্লাহ পাক 


বললেন, কিভাবে হেটেছেন | হযরত 


যেগুলোকে ইচ্ছে করেন কিয়ামত 


ওমর বললেন, আমি সতর্কতার সাথে 


পর্যন্ত এর শাস্তি পিছিয়ে নেন। কিন্তু 


কাটা থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছি। 


পিতা মাতার হক নষ্ট করা এবং তাদের 
প্রতি অবাধ্য আচরণ এর ব্যতিক্রম | 


হযরত কা'ব (রোযি.) বললেন, এটাই 
তাকওয়া । অর্থাৎ আল্লাহ পাকের 


এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালে 
দিয়ে থাকেন | !তাফসীরে মাযহারী) 
অতএব আল্লাহর ইবাদতের সাথে 


নাফরমানী হতে পারে এমন যে কোন 
কাজ থেকে আত্মরক্ষা করার সর্বাত্মক 
প্রচেষ্টার নামই তাকওয়া । 


সাথে মাতা পিতার হক ও তাদের 


৫ 


কওয়ার ব্যাখ্যায় রাসূল (সা.) 


সেবা যত্র করা সকল মুসলমানের 
একান্ত অপরিহ্র্ধ্য | 


রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজিদে 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর 
রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে 
তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর 


বলেছেন, হে লোকসকল! হালাল ও 
হারাম প্রকাশ্য ভাবে বিদ্যমান রয়েছে । 
তবে উভয়ের মধ্যে কতগুলো জিনিস 
সন্দেহজনকও রয়েছে, যে গুলোর বিধি 
নিষেধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ 
করতে সকলে সক্ষম নয় । মূলত যে 
ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ 
থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম 
হয় তার জান ও মাল উভয়েই নিরাপদ 
থাকে । পক্ষান্তরে যে এ বিষয় থেকে 
নিজকে রক্ষা করেনা সে একদিন 
হারামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয় । সুতরাং 


ফরজ করা হয়েছিল। যেন তোমরা 
তাকওয়া অর্জন করতে পার ।৯ 


এ ক্ষেত্রে সামান্য অবহেলা, অসর্তকতা 
ও ধ্বংসাআক পরিণতি থেকে বাচার 


আয়াতে রামাযানের রোযাকে তাকওয়া 


জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা, নিরলস 


ভিত্তিক জীবনধারা গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যেই প্রবর্তন করার ঘোষণা দেয়া 
হয়েছে । কারণ তাকওয়া বা 
পরহেজগারী শক্তি অর্জনের ব্যাপারে 
রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা 
বিদ্যমান । কেননা রোযার মাধ্যমে 
প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে 


প্রচেষ্টা ও তাকওয়া অর্জনের জন্য 
আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া 
করা । 


৩৬ দিন রোযা রাখলে 


___ললললল্) আত্তার্তহীদ ৬ 
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হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিথ নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, 

50135 0 ০ রা শি £ 0৮523 ০০ ১) 


(78401006 54 
“যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখে 
অতঃপর শাওয়ালের ৬টি রোযাকে 
রামাযানের রোযার ন্যায় অনুসরণ করে 
আদায় করে তাহলে সে সারা বৎসর 
রোযা পালনকারী হিসাবে গন্য 
হবে ৫ 
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট এই 
ছয়টি রোযা পরপর রাখা উত্তম | অর্থাৎ 
ইরা শাওয়াল থেকে ৭ শাওয়াল 
পর্যন্। কিন্তু ইমাম আজম আবু 
হানিফা (রাযি.)-এর মাযহাবে পৃথক 
পৃথক রাখা উত্তম | যাতে রোযা পুরো 
মাসকে ঘিরে নেয় । 
উপরোল্লেখিত রোযাগুলি বিধিবদ্ধ 
হওয়ার তাৎপর্য হলো এই রোযাগুলি 
এমন, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 
সাথে কিছু সুন্নাত নামায ও নির্ধারণ 
করা হয়েছে। যদ্ধারা এ সকল 
উপকারে পূর্ণতা লাভ করে যারা আসল 
নামায দ্বারা পূর্ণতা লাভ করতে 
পারেনা । এখানে রামাযানের রোযা 
ছাড়াও বাকী ছয়টি রোযার ফযীলত 
বর্ণিত হয়েছে । মোট রোযা ৩৬টি । 
এর দ্বারা কিভাবে সারা বৎসর রোযার 
সওয়াব লাভ হয়? হাকীমুল উম্মত 
মাওলানা আশরাফ থানভী (রহ.) 
লিখেছেন, কুরআনে আছে কেউ একটি 
নেক কাজ করলে ১০টি নেক কাজের 
প্রতিদান পাবে । সেই নিয়ম অনুযায়ী 
৩০ রোযার সাথে ৬ রোযা জোড়া হল 
মোট রোযা হয় ৩৬টি | যদ্ধারা সেই 
হিসাব পূর্ণ হয় । যেমন_ ৩৬ * ১০ ₹ 
৩৬০ । অর্থাৎ প্রতিটি রোযার সওয়াব 
মিলবে । সুতরাং বৎসরে ৩৬৫দিন । 
পুরা বংসরে ৫ দিন রোযা রাখা 


জুন'১৪ 


হারাম । বাকী থাকে ৩৬০ দিন। 


ইবাদত উৎসবে শরীক হয়ে আনন্দ ও 


রামাযানের রোযার সাথে শাওয়ালের 


প্রফুলনুতা অনুভব করে থাকে | সমাজের 


৬টি রোযা আদায় করলে সারা বৎসর 
রোযা সওয়াব লাভ করা যাবে । 


শীতকালে রোযা হলো 
গনীমতে বারিদা 
হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী 
শরীফের এক বর্ণনায় হযরত আমির 
ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, হযরত 
রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
1500 36১০0 85901 2999 
“শীতকালে রোযা পালনের সুযোগ 
আসার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে 
মুসলমানদের জন্য গনীমতে 
বারিদাহ ১১ 
হাদীস শরীফে শীতকালীন রোযাকে 
“গনীমতে বারিদা” বলা হয়েছে । আর 
গনীমতে বারিদাহ বলা হয়, সেসব 
গনীমতকে যা যুদ্ধ ব্যতিরেকে 
কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। 
হওয়ার মর্মার্থ হলো গরমকালে রোযা 
পালনের সময় রোযাদার গরমের যে 
প্রচণ্ড তাপ অনুভব করে এবং দিনের 
সময় শীতকালের চাইতে কয়েক ঘণ্টা 
যে অতিরিক্ত হয় এ জন্য রোযাদারকে 
দুটি কষ্ট সহ্য করতে হয়। একটি 
গরমের কারণে পিপাসার কষ্ট 
আরেকটি দিন লম্বা হওয়ার কারণে 
ক্ষুধার যন্ত্রণা । কিন্তু শীতকালে 
উল্লেখিত দুটি কষ্ট ব্যতিরেকেই মুমিন 
বান্দারা রোযার সওয়াব লাভ করতে 
পারে । যা অধিক কষ্ট ছাড়া সহজে 
হাসিল হয় । 


রোযা মানুষকে সহমর্মিতা 
ও ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয় 
রামাযানুল মোবারেক গোটা দুনিয়ার 
সকল শ্রেণীর মুসলমান একিট পবিত্র 


ধনিক শ্রেণী দিনের বেলায় রোযা 
পালন করার কারণে ক্ষুধা পিপাসার 
যন্ত্রণা যে কত ভয়াবহ তা উপলব্ধি 
করতে পারে এবং এর দ্বারা অপর 
গরীব-দুঃখী ভাইদের প্রতি তার অন্তরে 
সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয় । এ 
উপলব্ধিতে সম্পদশালী শ্রেণীর 
লোকেরা রামাযান মাসে গরীব অসহায় 
লোকদের দান-খায়রাত ও সহযোগিতা 
প্রদান করে থাকে । ফলে মানুষের 
মধ্যে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজার পার্থক্য 
আর থাকে না। সৃষ্টি হয় এঁক্য ও 
ভ্রাতৃত্বের এক বিরাট সেতুবন্ধন । 
প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্য ও শান্তি । 


১ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১২৩, হাদীস: ৩২৭৭ 
২ মুসলিম, আস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ.৮০৮, হাদীস: ১৬৬ (১১৫২) 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৬, 
হাদীস: ১৯০৪ 

* আল-বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
২৪-২৫, হাদীস: ১৮৯৪ 

« আল-কুরআন, সুরা আাল-আনআম, ৬:১৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
ই, পৃ. ৮০৭, হাদীস: ১৬৪ (১১৫১) 

আল-বায়হাকী, 8 ঈমান, 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ২২৪, হাদীস: ৩৩৩৬ 
*  আল-বায়হাকী, শুআরুল _ ঈমান, 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 

খ. ৫, পৃ. ২২৪, হাদীস: ৩৩৩৬ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৮২২, হাদীস: ২০৪ (১১৬৪) 

* আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ১৫৩, হাদীস: ৭৯৭ 
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আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুন্াহ (দা. বা.) 


আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ (দা. বা.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


রোযা কখন কার ওপর ফরয 

১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা 
রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত । রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 


বলা হয়।২ 


রোযা কার ওপর ফরয 
৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা 
প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 


অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গপ্ডি থেকে বহির্ভূত হবে । বিনা ওজরে 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে । এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ।১ 


রোযা কাকে বলা হয় 
২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 


(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় । 


৪. মাসআলা: বছরে মোট পাঁচ দিন 
রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এ পাঁচ দিন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য 
মেহমানদারির দিন । তাই এই পাঁচ 
দিন রোযা রাখা হারাম | পাচ দিন 


পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ ও ১৩ 
জিলহজের দিন | 


অসুস্থ ও মুসাফির 

ব্যক্তির ওপর রোযা 

৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান 
বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত 
ব্যক্তির ওপর রোযা রাখা আবশ্যক 
নয়। এমনিভাবে শরয়ি সফরে 
থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির ওপরও 
রোযা আবশ্যক নয় । হ্যা, তবে অসুস্থ 
ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির 
ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পর উক্ত 
রোযা গুলোর কাযা করতে হবে। 
অতএব সফরে যদি কষ্ট না হয়, 
তাহলে মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা 


যথা: ১. ঈদুল ফিতরের দিন। ২. 


চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
জুন'১৫ 


কুরবানির দিন। ৩. ঈদুল আযহার 


রাখা উত্তম । যাতে সে কুরআন- 
হাদিসে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী 
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হতে পারে এবং পরবর্তীতে স্ববাযা 


পথ নেই । তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 


রোযা রাখার কষ্ট অনুভব করতে না 
হয়|? 


মহিলাদের খতুস্রাব 

অবস্থায় রোযা 

৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুত্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিত্র হয়ে 
যায়, তাহলে অবশিষ্ট রোযাগুলো 
তাদেরকে রাখতে হবে এবং 
রামাযানের পর ছুটে যাওয়া 
রোযাগুলোর কাযা করে নিতে হবে ।১ 


পাগলামী রোযা 

ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 

৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 
এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ক্রুটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা 
ও কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।? 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিষ্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয় । কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
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দিলে তা গলায় পৌছে না ।৮ 


রোযা অবস্থায় চোখে 
ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 
৯. মাসআলাঃ চোখে ড্রপ, ওষুধ, 
সুরমা বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে 
রোযা নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর 
স্বাদ গলায় উপলদ্ধি হয় । কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 
বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ॥৯ 


মুখে ওষুধ ব্যবহার করা 

১০. মাসআলা: মুখের অভ্যন্তরে কোন 
ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
কেউ যদি রামাযানে ইচ্ছাকৃতভাবে 
কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 
ওয়াজিব হবে ।৯ 


১১. মাসআলা: নাকে অক্সিজেন নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । যেহেতু শরীরের 
ভিতর বাহির থেকে কোন কিছু প্রবেশ 
করার যে চার নালি রয়েছে নাক তার 
মধ্যে অন্যতম ।৯১ 


রোযা অবস্থায় ওষুধ সেবন 

করে খাতুত্রীব বন্ধ রাখা 

১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খতুস্রাব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছেন । সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুশ্বাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 


বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। 
সুতরাং স্বাস্তের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই | তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুস্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে ১২ 


রোযা রেখে রক্ত 
দেওয়া ও নেওয়া 

১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 
নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 
হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 
কোন বস্ত দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 
আসে না । আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 
রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 
না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে। 
দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না ।১০ 


রোযা অবস্থায় 
আ্যান্ডোসকপি করার হুকুম 

১৪. মাসআলা: ত্যান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 
ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বান্ধব জাতীয় একটি 
বস্ত থাকে ৷ পাইপটির অপর প্রান্তে 
থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 
'আযান্ডোসকপি" বলা হয়। সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্ধের সাথে 
কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 
তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 
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না। তবে যদি নল বা বান্বে মেডিসিন 


আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 


লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 


এমআর বলে । গর্ভধারণের কারণে 


যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 


খতুত্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 


কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 
পানি ছিটানো হয়। তখনও রোষা 
ভেঙে যাবে 1১৯৮ 


রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 

১৫. মাসআলা: ইনজেকশন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 
নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 
ইনজেকশনের সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 
রগের মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 


এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 
রূক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 
কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 
ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে । উক্ত 
ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 
থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 
কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 
তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না ৯৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 

১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । এমআর মাসিক 
নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 
জরায়ুতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
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কারণে খতুম্রাব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 
বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 
জ্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 
তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক স্রাব হিসেবে গণ্য হবে। 
আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 
তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে। 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক স্রাব স্থায়িত্‌ 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে ।১৭ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 
ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায় 1৯৮ 


মাসআলা: সালবুটামল, 
ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে 
যাবে । শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি 
মুখের ভেতর ভাগে স্প্রে করা হয়। 
এতে যে জায়গায় শ্বাসরুদ্ধ হয় সেই 
জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায় । ফলে শ্বাস 
চলাচলে আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য 
ওষুধটি যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের 
মত দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 
তা দেহ বিশিষ্ট তরল ওষুধ | অতএব 
মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে করার দ্বারা 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে 
করার পর না গিলে যদি থুথু দিয়ে 
ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ 
হবে না । এভাবে কাজ চললে বিষয়টি 
অতি সহজ হয়ে যাবে ৷ এতে শ্বাস কষ্ট 


থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না । অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর । কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 
অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 
কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না ? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে ।৯ 


২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই। হ্যা, 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে । আর কাযা করা সম্ভব না হলে 
ফিদিয়া আদায় করবে । আর যদি 
ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা 
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাজবে না ২ 


রোযা অবস্থায় 
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২১. মাসআলা: নাইট্রোগ্রিসারিন 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
গ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 


রাস্তা দিয়ে বা যোনিদ্ধার দিয়ে কোন 
ওষুধ ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা 
ভঙ্গ হবে না। কেননা সেখান থেকে 


হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 
করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 
জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয় । এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। 


এমন কোন স্থানে তা পৌছে না 
যেখানে পৌছলে রোযা ভেঙে যায় 


করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


বরং মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র ৷ আর মুত্রনালী বা গর্ভাশয় 
রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা 


তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 
থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 
শিরার মাধ্যমে কিছু ঢুকলে রোযা ভাজে 
না।১১ 


২২. মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না । কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 
উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২২ 


২৩. মাসআলা: রোযা অবস্থায় 
ডায়াবেটিস রোগী ইনসুলিন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 


নয় । তাই রোযা নষ্ট হবে না ১ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্বারে প্রাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্যজরায়ুতে পৌছতে 
না পারে । এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তবে 
কপার-টি লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 
কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব 


২৬. মাসআলা: ঢুস নিলে রোঘা ভেঙে 
যাবে । কারণ ঢ্ুস মলদ্বারের মাধ্যমে 
ভেতরে প্রবেশ করে । আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।২৬ 


রোযা অবস্থায় প্রক্টোসকপি করা 

২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
সেই বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 
সতর্কতা ।২৭ 


রোযা অবস্থায় 

ল্যাপারসকপি বায়োপসি 

২৮. মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
ভাঙ্গার জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্ত 
শরীরের ভেতরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 
থাকলে এ বস্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি । তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভুড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌছলে রোযা ভেঙে 
যাবে 1৯৮ 


২৯, 


রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে । 


অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না। 


মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 


২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রস্রাবের 
রাস্তা ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ 
ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা 


সিরোদকার অপারেশন হলো, অকাল 


করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 


গর্ভপাতের আশংকা থাকলে জরায়ুর 


ভেতরে ঢোকে না কিন্তু যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্রি-সারিন 


নষ্ট হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্াবের 


জুন”১৫ 


জাতীয় পিচ্ছিল কোন বস্তু ব্যবহার 


মুখের চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে 
আটকে রাখা । এতে অকাল গর্ভপাত 
রোধ হয় । এর মধ্যে যেহেতু রোযা 
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ভাঙ্গার মতো কোন কিছু পাওয়া যায় 
না। তাই এর কারণে রোযা নষ্ট হবে 
না। উল্লেখ্য যে, সেলাই করার সময় 
সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে । 
এতেও রোযা ভাঙ্গবে না । কেননা রক্ত 
বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 
নয় | 


রোযা অবস্থায় ডি এন্ড সিকরা 
৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট 
সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে 
ডিলেটর এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা 
সংক্ষেপে ডিএন্ডসি বলে। যেহেতু 
গর্ভধারনের দুই মাসের মধ্যে 
সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালো 
ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অঙ্গ 
পরত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্থতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তম্্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত স্রাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে 
গণ্য হবে । আর যদি তিন দিন থেকে 
কম হয়, তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে 
গণ্য হবে । সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন যরোযা সহিহ হবে না। 
আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে ।? 


১ কে) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারাঠি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. 


জুন”১৫ 


৭৫; (খ) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 
ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী, দারুল 
মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২১১ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ুরারিল মুখতার »₹ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, 
পৃ. ৩৭১) (খ) মুফতী রশীদ আহমদ, 
আহসানুল ফতোয়া, এইচএম সায়ীদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 

৩ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিয়। - ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
খ. ১, পৃ. ১৯৫7 খে) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, খ. ১, পৃ. ৭০; (গে) ইবনু নুজাইম, 
আল-বাহরত্র রায়িক শরহু কানাহিদ 
দাকারিক, খ. ২, পৃ. ২৫৭; (ঘ) আলিম 
ইবনুল আলা, আল-ফাতাওয়া আত- 
তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫ 

* আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. 
১, পৃ. ১৭৩ 

« (কে) ইবনে আবিদীন, গজ খ. ২, পৃ. 
৪২১; খে) আল-মারগীনানী, প্রাজ্ঞ, খ. 
১, পৃ. ২১১; (গ) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাত7ওয়া অাত-তাতারখানিরা, খ. 
২, পৃ ৩৮৩ 

১ (ক) আল-কাসানী, প্রাক, খ. ২, পৃ. 
২৩৬; খে) আল-মারগীনানী, এাওক্ত, খ. 
১, পৃ. ২২৪; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 
আল-ফতৃওয়ালা অ)ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. 
২০৭; (ঘ) ইবনু নুজাইম, গ্রাঙজ্, খ. ২, 
পৃ ২৫৭ 

* ইসলাম ও আখুনিক চিকিৎস) বিত্ঞান, পৃ. 
৩২০ 

* (ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাঙভ খ. ২, পৃ. 
৩৯৪৫; (খ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়)লা আাল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

৯ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসারিল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিরা, খ. ২, পৃ. 
৩৬৬ 

১ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

* কে) ইবনে আবিদীন, এঞঁওক্, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খধুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 


** (ক) আল-কাসানী, গ্রাুজু খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, এও, খ. ৩, পৃ. 
৪০০; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়।লা অ)ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০০ 

১ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬ খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস7 
বিভ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, প্রাওক্ত, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; গে) আপকে মাসায়েল আাওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 

** ভাল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪ 

** ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 

৯৮ (কে) ইবনে আবিদীন, এরাঁওজ্ছ খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) এঁলাসাতুল ফা7ত7ওয়া, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; (খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৫ 

২, ইসলাম ও আাবানিক দিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২ (ক) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আবীনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ৩, পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিভ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১১৪-১১৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিওস। বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ ইসলাম ও আাানিক দিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 


৩২৯ 

২, (ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাগজ্, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) আল-মারগীনানী, গরাঁজ্, খ. 
১, পৃ. ২২০ 

২ ইসলাম ও আাখানিক দিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১২৪-১২৫; খে) ইসলাম ও আখুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩৩০ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

১০ কে) ইবনে আবিদীন, এও, খ. ১, পৃ. 
৩০২; (খ) মুফতী রশীদ আহমদ, এরাও, 
খ. ২, পৃ. ৭১ 
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তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যা 


তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যায় বুখারী 
শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফিযুল হাদীস 
ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) 
বলেন, 


29160 7১৩ 5255 ৫5 ৪59 
০৪০৯-০৩ চিনি ০91৩8 
(99585৮55 এ ও ৮ 38০9॥ 
1-41৮450 2া্জ থে 
০৫০ ৪৫ ৮৯ ৫৩৫৫৪ 2০০ 

১ ০৪ ৩8৩৪5 

অর্থাৎ ৫5 শব্দটি %5% শব্দের 
বহুবচন, যার অর্থ একবার আরাম 
করা । যেমন- £4-০৫ অর্থ একবার 


সালাম করা | শরীয়তের পরিভাষায় 
জুন'১৫ 


তারাবীহ বলে, সে নামাযকে যা 
রামাযান মাসের রাতে জামাতবদ্ধ হয়ে 
আদায় করা হয়। তারাবীহ বলে 
নামকরণ করার কারণ হল, সর্বপ্রথম 
যারা জামাত বদ্ধ হয়ে তারাবীহের 
নামায আদায় করেছেন তারা প্রতি দুই 
সালামের মাঝে আরাম করতেন ৯ 


১৪০০ বছরের আমল 

বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ইমাম 
বায়হাকী (রহ.) তার অমর গ্রন্থ আস- 
সুনানুল কুবরায় হাদীস বর্ণনা করেন 
যে, 

10505915648 


রে 


876৩2 ৮৭1০ 


রত ত 


2০৯৮৪৮15266 52 হিপ কৃতি হ 
9922 193 9 9 ০27 


ও ০5 ৪ 95৪25 1945 8 
হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খলীফাতুল 
মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম 
২০ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন । 
হযরত ওসমান (রাষি.)-এর যুগে 
থাকা কষ্টকর হওয়ার কারণে লাঠিতে 
ভর করে দীড়াতেন ২ 

উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, 


21 ০5০212৮1125 ০৫25০ 


৫55৫1 কুদরত ৪০855824414 +র্দ এ 
৩:০৪ ৩৩০০০ ০৫৯ ও ৮৪ ০৩ না এ 


কে ত€ 
এ 
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হযরত আলী (রাযি.)-এর যোগ্য 


ইমাম আহমদ (রহ.) এর উক্তি হল, 


শাগরিদ জলীলুল কদর তাবেয়ী হযরত 
শুতাইর ইবনে শাকাল রহ.) 
তারাবীহের নামাযের ইমাম ছিলেন । 
তিনি তারাবীহের নামায ২০ রাকাআত 
পড়াতেন | 

তিনি একথাও বলেন, 

26 9০5500 ন2)। ও ৫6৬ ৫৬০ 


হযরত আলী (োঘি.) এক ব্যক্তিকে 
২০ রাকাআত তারাবীহ পড়ানোর জন্য 
নির্দেশ দিয়েছিলেন 1 

তখনকার মক্কাবাসীর আমলও বিশ 
রাকাআত ছিল | হযরত নাফে' (রহ.) 
বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.) মক্কায় বিশ রাকাআত তারাবীহ 
পড়তেন ৷ তবে মক্কাবাসীরা প্রতি ৪ 
রাকাআত পর বিরতিকালে তাওয়াফ 
করে অধিক সাওয়াব অর্জন করতেন, 
মদীনাবাসী এটা শুনে মক্কাবাসীদের 
অনুরূপ সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে 
প্রতি চার রাকাআত পর ৪ রাকাআত 
করে বাড়িয়ে দেন। তাই ২০ 
রাকাআত ৩৬ রাকাআতে পরিণত 
হয় ।ঃ 

তাই ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, 
হার্রা যুদ্ধের আগে থেকে আজ পর্যন্ত 
৩৬ রাকাআত তারাবীহের নামাযের 
আমল চালু রয়েছে। ইমাম শা'রানী 
বলেন, 

৪১৮ 0০ ৬৪০৩ ৮1০০৪ 


২5১ ১৬-৯৪ ০৮০০১ ৮৫% এ ৪9154] 
৩০৯১ ৮০০-০০15]5 
৩১১১৩৩৬1০৩৪ এনা 

২) 
অর্থাৎ তারাবীহের রাকাআত সম্পর্কে 
ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও 
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রামাযান মাসে তারাবীহের নামায ২০ 
রাকাআত | আর তা জামাতের সাথে 
আদায় করা উত্তম । ইমাম মালেক 


পাওয়া যায়। হযরত সাঈদ ইবনে 
জুবায়র, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু 
হানিফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
সকলেই ২০ রাকাআত তারাবীহ 


(রহ.)-এর এক উক্তি হচ্ছে, 
তারাবীহের নামায ৩৬ রাকাআত ৬ 


পড়তেন এবং সকলকে পড়তে 
বলতেন । 


ইমাম তিরমিযী (রহ.) তারাবীহের 


এই আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল 


রাকাআত সংখ্যার ক্ষেত্রে ইমামগণের 
মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী 
(রহ.) তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত বলে মত ব্যক্ত করেন। 
ইমাম মালেক (েহ.) বলেন, 
তারাবীহের নামায (বিতিরসহ) ৩৯ 
রাকাআত । 

উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) 
উক্ত আলোচনায় ৮ রাকাআতের কোন 
উক্তি পেশ করেননি । এটা একথার 
প্রমাণ যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর 
যুগে বা তার আগে ৮ রাকাআত 
তারাবীহ পড়া তো দূরের কথা ৮ 
রাকাআত তারাবীহ হওয়া ছিল 
কল্পনাতীত । ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 
যেহেতু বিশ রাকাআত তারাবীহের 
পক্ষে ছিলেন তাই মন্কা-মদীনাসহ সারা 
বিশ্বে যেখানে যেখানে শাফিয়ী 
মাযহাবের অনুসারী ছিল, সেখানে 
তারাবীহের নামায ২০ রাকাআত হত । 
এভাবে ইরাক, কুফা ও বাসারা দেশে 
যেহেতু হযরত আলী (োযি.)-এর 
দারুল হুকুমত ছিল তাই সেখানেও ২০ 
রাকাআতের ওপর আমল চালু ছিল। 
কুফাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (াযি.)ও ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন । 

হযরত আসওয়াদ ও মুয়াইদ ইবনে 
গফলা (রহ.) [যারা হযরত ওমর, 
হযরত মুয়ায, হযরত হুযায়ফা, হযরত 
বিলাল (রাযি.)সহ বহু কেবারে 
সাহাবাদের সানিধ্যপ্রাপ্ত ছিলেন] বিশ 
রাকাআত তারাবীহ পড়তেন বলে 


ইতিহাসের সোনালি যুগ থেকে শুরু 
করে শত শত বছর পর্যন্ত ৮ রাকাআত 
তারাবীহ পড়া তো দূরের কথা ২০ 
রাকাআতের কম তারাবীহ হওয়ার 
কল্পনাও ছিল না। এরই 
ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি মন্কা-মদীনাসহ সারা 
বিশ্বে প্রায় সকল মসজিদে ২০ 
রাকাআত তারাবীহের জামাআত 
অনুষ্ঠিত হয় | এটা মনগড়া নয়, বরং 
সহীহ হাদীস মুতাবেক আমল । 


ইজমার আলোকে ২০ 

রাকাআত তারাবীহ 

পূর্বের আলোচনার দ্বারা সর্বসাধারণের 
সামনে দিবালোকের ন্যায় একথা স্পষ্ট 
হয়ে গেলো যে, সহীহ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত যে, হযরত ওমর (রোি.)-এর 
যুগ থেকে মক্কা-মদীনা, কুফা-বাসারা, 
শাম-সিরিয়াসহ সারা বিশ্বে সাহাবা ও 
তাবেয়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে 
জামাআতবদ্ধভাবে বিশ রাকাআত 
তারাবীহের আমল চালু রয়েছে । কোন 
একজন সাহাবী বা তাবেয়ী এতে কোন 
আপত্তি উত্থাপন করেননি | আর এটাই 
ইজমা । জগত-বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রেহ.) বলেন, 
একথা চিরসত্য যে, হযরত উবাই 
ইবনে কাআব (রাযি.) হযরত ওমর 
(রাধি.)-এর যুগে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ ও তিন রাকাআত বিতির 
পড়তেন। আর এটা খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নাতের দ্বারা প্রমাণিত । 


_____ 7 আত্তান্তহীদ ১৪ 
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এ কাজে সকল মুহাজির আনসারগণ 


হযরত ওমর (োযি.)সহ সকল 


শরীক ছিলেন। কেউ অস্বীকার 
করেননি, বরং সাদরে বরণ করে 


নিয়েছেন ।" 


সাহাবাদের আমল হাদীসে মারফুর 
মর্যাদা রাখে । কারণ হাদীসে মাওকুফ 
যদি কিয়াসী বিষয় না হয় আর তাঁর 


মুহাদ্দিস ইবনে কুদামা রেহ.) বলেন, 
হযরত ওমর (োযি.)-এর বিশ 


বিরুদ্ধে কোন হাদীস না থাকে সেটা 
হাদীসে মারফুর মতো দলীল হবে 1৯ 


রাকাআত তারাবীহ আদায় করার 
ওপর সকল সাহাবার ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে। এটা আমাদের সকলকে 
মানতে হবে 1৮ 
বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী 
আল কারী (রেহ.) বলেন, 
০১-3৯5 655 505 2258 €া 
হঠাত 
অর্থাৎ সকল সাহাবায়ে কেরাম বিশ 
রাকাআত তারাবীহের ওপর একমত 
পোষণ করেছেন ৯ 
শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.) বলেন, বিক্ষিপ্ততা বন্ধ করে এক 
ইমামের পিছনে ২০ রাকাতের ওপর 
ইজমা সংঘটিত করলেন ।১ 


বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.) বলেন, 
25১ ১০৯৪ ৩০ জর জট ১৩ ৪ 

৮৪৪৭ 350 ০০৮০৪ 
অর্থাৎ চার ইমামগণ ২০ রাকাআত 
তারাবীহের মত গ্রহণ করা, এটা 
ফারুকে আযম ওমর (রাযি.) এর 
আমল | তিনি আরো বলেন, [] 


05200 2৭ ০৮25০ 35০৮২ 4০ এও 


১৫৪ ও 280 এপ ০9915] এ আও 


.১স 
অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযি.)-এর ২০ 
রাকাআত তারাবীহের আমল সকল 
উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। 
তারাবীহের বিষয়টি ওমর রাজি এর 


[াথা]]]া]াাাগাগথাা]]া] 
] !"্াগযাাা]) 
অর্থাৎ বিশ রাকাআত তারাবীহ এটা 


তিনি আরও বলেন, পরবর্তী যুগে 
তারাবীহের নামা কেউ ২০ 
রাকাআতের অধিক আদায় করলেও 
হযরত ওমর (রাি.) যা করেছেন তার 
ওপর সাহাবাদের ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে এটা সকলকে মানতে হবে । 
একথা ইমাম শা'রানী ও ইমাম সুযুতী 
উভয়েই স্বীকার করেছেন । অতএব 
কেউ যদি এর বিপরিত করে সেটা হবে 
ইজমার মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা এবং 
আত্মপুঁজা মাত্র ।৯২ 
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খিলাফতের দ্বিতীয় বছর ২০ 
রাকাআতের ওপর চির মিমাংসা হয়ে 
যায় 1১৪ 

দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল ২০ 
রাকাআত তারাবীহের ওপর হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর যুগে ইজমা 
সংঘটিত হয়েছে । এটা হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ব্যক্তিগত আমল নয় । 
সাহাবায়ে কেরামের কাছে অবশ্যই ২০ 
রাকাআতের ওপর দলীল ছিল । নতুবা 
একেবারে ঘৃণা করতেন তারা কেন 
প্রতিবাদ করলেন না। তারা সকলে 
নিচ্ছুপ থাকাটাই দলীল | উল্লেখ্য যে, 
পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের কেউ বিশ 
রাকাআতের বেশি পড়লেও কোন 
সমস্যা নেই। কারণ ইজমায়ে 


আকসারী অর্থাৎ অধিকাংশের মত 
হিসেবেও ইজমা বলা যাবে । 


(রহ.)-এর উক্তির অপব্যাখ্যা 
আমাদের লা মাযহাবী বন্ধুরা ৮ 
রাকাআত তারাবীহের পক্ষে 
জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর 
উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন । 
তারা বলেন, আল্লামা কাশীরী (রহ.) 
বলেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে 
তারাবীহের নামায আট রাকাআত ছিল 
২০ রাকাতের হাদীস অত্যন্ত যয়ীফ ও 
আট রাকাতের হাদীসের সাথে 
₹ঘর্ষিক । এক্ষেত্রে আমরা বলবো 
রাসূল (সা.)-এর যুগে তারাবীহের 
নামায যে বিশ রাকাআত ছিল তা 
প্রমাণ করেছি। কোন ইমাম বা 
মুহাদ্দিসের উক্তির আলোকে নয় 
আল্লামা কাশ্রীরী (রহ.)-এর উক্তিই 
যদি আপনাদের দলীল হয় তাহলে 
তাঁর বাকী কথা আপনারা গ্রহণ 
করলেন না কেন? তিনি তো একথাও 
বলেছেন, 
25১ ০৯০৯৪ ৩ আর জট ১৪৩ 
৪৮১1 ও 5১02) 1৯৮ 9৯ 
অর্থাৎ ইমাম চতুষ্ঠয়ের ২০ রাকাআত 
তারাবীহের মতগ্রহণ করা হযরত 
ফারুকে আযম (রাযি.)-এর আমল । 
তিনি আরও বলেন, 
0505 281 ০৮5১ 33950 4০ তাও 


১৪৪ এ 8১0 ২1 ও 0931501৮০৬3 
*এস 
অর্থাৎ ওমর (োযি.)-এর তারাবীহের 


২০ রাকাতের আমল সকল উম্মত এক 
বাক্যে মেনে নিয়েছে । ওমর (রোযি.) 
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এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছর 


রাকাআত সুমাত বলেছেন । অথচ 


তারাবীহের নামায ২০ রাকাআতের 


তিনি ফতোয়া শামীতে বলেন, ফতহুল 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


ওপর মিমাংসা হয়ে গেছে। তিনি 
আরও বলেন, 
2৩ সই শিস) ১22০1 ও তত 3৪ 
এ ৩৯ (০৩--৪৫]। ০১১-০191 ৮৮201 
৮৮৮০ ৮5০১ 35১00 
অর্থাৎ সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে 
রাসুল (সা.) বলেন, তোমরা আমার 
সুনাতের অনুসরণ কর এবং 
খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের 
অনুসরণ কর । অতএব হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ২০ রাকাআত তারাবীহের 
আমলও সুন্নাত হবে 1৯৫ 
আপনারা তার পূর্বের কথাগুলি দলীল 
বানিয়ে পেশ করলেন । অথচ পরবর্তী 
কথাগুলি কেন গ্রহণ করলেন না । ওহ! 
আপনারা দইয়ের হাড়ি নিতে রাজি 
মুগ্ডরের বাড়ি খেতে রাজি না। সহীহ 
হাদীসের চেয়ে একজন হানাফী 
মুহাদ্দিসের কথার যদি মূল্য আপনাদের 
কাছে বেশি হয় তাহলে তার পূর্ণ 
তাহকীক গ্রহণ করলেও সঠিক রাস্তা 
পেয়ে যেতেন । আল্লাহ পাক তাওফীক 
দান করুন । 


আল্লামা শামীর নামে অপপ্রচার 
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী 
রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কে বলেন, 
4৮৪৩৪ (4553-3৯5 ০৯529 
6১975৮14585 
অর্থাৎ তারাবীহের নামা বিশ 
রাকাআত, এটাই জমহুরে ওলামার 
মত | সারা বিশ্বে এর ওপরই আমল 
চালু রয়েছে 1১৬ 

কিন্তু জনৈক শায়খে আহলে হাদীস 
বলেন যে, আল্লামা শামী নাকি ফতোয়া 
শামীতে তারাবীহের নামায আট 


জুন”১৫ 


কদীর কিতাবে তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত সুন্নাত ও বাকি ১২ 
রাকাআত মুস্তাহাব বলা হয়েছে, আমি 
সে কিতাবের টিকাতে জোর প্রতিবাদ 
করেছি 1৯৭ 

এরপরেও যদি বলা হয় আল্লামা শামী 


(রহ.) তারাবীহের নামা আট 
রাকাআত সুনাত বলেছেন, এটা 
অপপ্রচার বৈ আর কিছু নয় । 
আল্লামা লাখনবী (রহ.) 
সম্পর্কে ভুল ধারণা 


আহলে হাদীস নামধারীরা আল্লামা 
লাখনবী সম্পর্কে প্রচার করে যে, তিনি 
তারাবীহের নামায আট রাকাতের 
পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন । এটা সম্পূর্ণ 
বাজে কথা । কারণ মাজমুয়ায়ে 
ফতোয়া গ্রন্থে আল্লামা লাখনবী রেহ.) 
লিখেন, বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত 
আয়িশা রোযি.)-এর হাদীস 
তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে । আর এ 
ক্ষেত্রে রামাযান ও গায়রে রামাযান 
সমান । 
সিহাহ সিত্তার কোন হাদীস দ্বারা 
তারাবীহের নামাযের রাকাআত সংখ্যা 
জানা যায় না। শুধু মুসলিম শরীফের 
এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত 
আয়িশা (রাযি.) বলেন, 
০১০০4 %88 81075 9৮4) 
(925 উ ক ১৬০৭ 
অর্থাৎ রাসূল (সা.) রামাযান মাসের 
শেষ দশদিন এত বেশী এবাদত 
করতেন যা অন্য সময় করতেন না 1৯৮ 


মুসানাফে ইবনে আবু শায়বা ও 


৩৫ ও 525 58 ৭৮৩ ১] ০৪ 


2৮৮ ৫527 পু ভুত ৩০০৩ 
(459 ৩2০ ০০০৪০ ও রো 


রামাযান মাসে জামাআতের সাথে বিশ 
রাকাআত তারাবীহের নামায আদায় 
করেন 72 

সুনানে বায়হাকীতে সহীহ সনদে 
এসেছে, 


€০558৮ 15216) ১14,752 5 ল্ ক 
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“হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ (রাযি.) 
কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 
তারা রামাযান মাসে হযরত ওমর 
(রাযি.) এর যুগে বিশ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন ।”২ 

অতএব প্রমাণ হল, আল্লামা লাখনবী 
(রহ.)ও তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত হওয়ার পক্ষেই ছিলেন | এর 
পরেও আল্লামা লাখনবী (রহ.) ৮ 
কিছু নয় । 


আল্লামা আইনী (রহ.)-এর মত 
হানাফী মাযহাবের ভাষ্যকার আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে, তিনি তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত বলে মত ব্যক্ত করেছেন । 
অথচ তিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
উমদাতুল কারী গ্রন্থে বলেন, 

3 টি রর ৫০ ৩৪ (৩৪৯0) ও 
:0$ 22 ০৫৯৪ ৩৮৫০ ৩৮ তি 
অর্থাৎ আলমুগনী কিতাবে উল্লেখ 
রয়েছে, হযরত আলী রোযি.) এক 
ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন 


4: আত্তান্তহীদ ১৬ 
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মুসুল্লীদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত 
তারাবীহ পড়ে । আল্লামা আইনী (রহ.) 
বলেন, তারাবীহ বিশ রাকাআত 
হওয়াটা ইজমার মতো 1১১ 


হাদীস যয়ীফ বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ 
অনর্থক কথা । 


মারাকিউল ফালাহ গ্রন্থের বর্ণনা 


অতএব বোঝা গেল আল্লামা আইনী 
(রহ.)-এর দৃষ্টিতেও তারাবীহের 
নামায বিশ রাকাআত । 


শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ 
যাকারিয়া (রহ.)-এর দৃষ্টিতে 
তারাবীহের রাকাআত সংখ্যা 
শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া 
(রহ.) আওজাযুল মাসালিক শরহে 
মুওয়াভ্া মালিক কিতাবে লিখেন, 


৯৮ 0৪ ০৬ 0৮9৮) ০0৯১৩ 
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৯4১৩০ ৭ 01 এ ০] ঘট 4১95 
“একথা অনস্বীকার্য যে, তারাবীহের 
নামায বিশ রাকাআত হওয়াটা হযরত 
ওমর (োযি.)-এর আমল দ্বারা 
প্রমাণিত এবং তখনকার সকল 
সাহাবায়ে কেরাম নিরবে-নির্দিধায় গ্রহণ 
করা একথার প্রমাণ যে, তাদের কাছে 
অবশ্যই কোন দলীল ছিল 1২২ 


আল্লামা যায়লায়ী 

(রহ.)-এর অভিমত 

আল্লামা যায়লায়ী (রহ.) হানাফী 
মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থ তাবয়ীনুল 
হাকায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক 
কিতাবে লিখেন, তারাবীহের নামায 
২০ রাকাআত | দলীল হিসেবে তিনি 
ইমাম বায়হাকী করুক বর্ণিত সহীহ 
হাদীসটি বর্ণনা করেন । অতএব তিনি 
বলেন, তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআতের ওপর ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে ১ 

এরপরেও আল্লামা যায়লায়ী সম্মর্কে 
একথা বলা যে, তিনি বিশ রাকাআতের 


জুন”১৫ 


হানাফী মাযহাবের ফিকাহগ্রন্থ নুরুল 
ইযাহ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাকিউল 
ফালাহে বলা হয়েছে, 

৮৮847122915 0৩ এসএ ভাজ ৮৬ 


এ 1 ৩০১ ৬৭০০৭। 1০৪ ৩ ৩১১০০ ০। 


তবে আল্লামা ইবনুল হুমামের এই 
তাহকীক কেউ গ্রহণ করেননি | বরং 
সকলেই প্রতিবাদ করেছেন । আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.) বলেন, 
আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এমন 
কথা বলেছেন যা আর কেউ বলেনি, 
তার একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 
রাসূল (সা.)-এর কথা বা কাজ যেমন 
সুন্নাত তন্রপ সাহাবায়ে কেরামের 
কাজও সুনাত। সেখানে রাসূলের 


অর্থাৎ তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত এটা আবু বকর (রাি.) 


সুন্নাতকে সুন্নাত বলা আর সাহাবাদের 
সুন্নাতকে মুস্তাহাব বলার কোনো 


ব্যতীত খুলাফায়ে রাশিদার আমলের 
দারা প্রমাণিত 1৯ 


মোটকথা 

যেসব হানাফী মুহাদ্দিসীনে কেরাম 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.)-এর হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন 
তারা সকলেই বিশ রাকাআত 
ইয়াধীদ (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ করেছেন। তথাকথিত 
আহলে হাদীস বন্ধুদেরকে বলবো, এ 
সকল মুহাদ্দিসবর্গের তাহকীকই যদি 
আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে 
তাদের তাহকীক পুরাটাই গ্রহণ 
করুন। যতটুকু আপনাদের স্বার্থ 
হাসিলের সহযোগী সেটুকুই গ্রহণ 
করবেন আর যা আপনাদের স্বার্থের 
পথে বাঁধা হবে তা গ্রহণ করবেন না 
এটা কেমন বিচার? 


আল্লামী কামাল ইবনুল হুমাম 
হানাফী (রহ.)-এর অভিমত 
আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রেহ.) 
ফতহুল কদীর নামক গ্রন্থে বলেন, 
তারাবীহের নামা মোট ২০ 
রাকাআত | এর মধ্যে ৮ রাকাআত 
সুন্নাত বাকি ১২ রাকাআত মুস্তাহাব । 


অবকাশ নেই, এমনটি কেউ বলেননি । 


রাসূল (সা.) বলেন, 
(৯৬ গর] 525 ৩44 


. (25৫2) 
“তোমরা আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সুনাতের অনুসরণ 


সুন্নাতকেও সুন্নাত 
বলেছেন । অতএব দুয়ের মাঝে 
পার্থক্য করা যাবে না 1২৬ 

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামীও জোর 
প্রতিবাদ করেছেন ।২ 


মুহাদ্দিস শায়খ ইবনে 

তাইমিয়া রেহ.)-এর দৃষ্টিতে 

বিশ রাকাআত তারাবীহ 

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে 
তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 
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“সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, 
হযরত উবাই ইবনে কাআব (োযি.) 


___ ১ আভ্তার্তহীদ ১৭ 
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মানুষদেরকে নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ ও তিন রাকাআত বিতির 
পড়তেন । অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম 
এটি সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 
কারণ হযরত উবাই ইবনে কাআ*ব 
(রাি.) সকল মুহাজির ও আনসার 
সাহাবীদের উপস্থিতিতেই ২০ 
রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন । কোন 
সাহাবী তার প্রতিবাদ করেননি । 
অতএব এটা সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ 1৯৮ 


শেষ কথা 

দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল, 
সহীহ-শুদ্ধ হাদীসের আলোকে 
তারাবীহের নামায বিশ রাকাআত । 
এটি সকল ওলামায়ে কেরাম গ্রহণ 
করেছেন । এমনকি অনেক আহলে 
হাদীস আলেমরাও স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন । যেমন আহলে হাদীসদের 
পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি লিফলেটে 
বলা হয়েছে, তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত | ৮ রাকাআত সুনাত, ১২ 
রাকাআত মুস্তাহাব । এখানে তারা 
তাদের আত্মপঁজার স্বার্থে যদিও বিশ 
রাকাআতকে ২ ভাগ করেছে, তবে 
একথা অবশ্যই প্রমাণ করলো যে, ২০ 
প্রমাণিত । কারণ মুস্তাহাব তো হাদীস 
ছাড়া প্রমাণ হয় না। 

বিশ রাকাআত তারাবীহ যখন হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত । অতএব আসুন 
লিফলেটবাজি করে মানুষের মাঝে 
বিভক্তি সৃষ্টি না করে কাঁধে কাঁধ 
মিলিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ 
আদায় করে অধিক সাওয়াব অর্জন 
করি। ২০ রাকাআত বিদআত বলে 
গুনাহ কামাই থেকে বিরত থাকি । 
আল্লাহ তাআলা সকলকে তওফীক দান 
করুন | আমীন । 


১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
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মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 5 
১৯৫৯ খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৫০ 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

« আল-বায়হাকী, গ্রাঁঙভ খ. ২, পৃ. ৬৯৯, 
হাদীস: ৪২৯০ 

* আল-বায়হাকী, পরাগ খ. ২, পৃ. ৬৯৯, 
হাদীস: ৪২৯১ 

« আল-কাশ্মীরী, আল-আরফুশ শাবী শরহু 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান 
(১৪২৫ হি. ₹ ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পু. 
২০৮ 

৬ আশ-শা'রানী, আল-মিফান, খ. ১, পৃ. ২১৭ 

৭ ইবনে তায়মিয়া, মজয়উল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব, খ. ২৩, পৃ. 
১১২ 

* ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 

৯ মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতুল 
মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ, 
দারুল ফিকর, দামিক্ক, সিরিয়া, খ. ৩, পৃ. 


১১ ইউসুফ আল-বানুরী, মাআরিফুস স্নান 
শরহু স্ুনানিত তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ৫৪৫ 

১২ ইউসুফ আল-বানুরী, ওজু, খ. ৫, পৃ. 
৫৪৬ 

১ আবদুল হাই লাখনবী, যফরজ্ল আমানী ফী 
মখতসারিল জ্বুরজানী, খ. ১, পৃ. ১৯৬ 

» ইউসুফ আল-বানুরী, সাআরিফুস সুনান 
শরহু সনানিত তিরমিযী, খ. ২, পৃ. 
২০৮-২০৯ 

*« ইউসুফ আল-বানুরী, এাঁওভ, খ. ২, পৃ. 
২০৯ 

** ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ 
দ্ুরারিল মুখতার »₹ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

+* ইবনে আবিদীন, এাগভ খ. ২, পৃ. ৪৫ 


৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৮৩৬, হাদীস: ১১৭৫ (৮) 

৯ (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ 
ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, 

খ. ২, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৭৬৯২, (খ) 

আত-তাবারানী, আল-মু'জায়ল কবীর, 

মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 

মিসর, খ. ১১, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৬১০৬, 

(গ) আত-তাবারানী, আল-ু জাম়ুল 

মিসর, খ. ১, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ৭৮৯ ও খ. 
৫, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ৫৪৪০, (ঘ) আবদ 
ইবনু হুমায়দ, আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদি 
আবদ ইবানি হুমায়দ, মাকতাবাতুস সুন্না, 
কায়রো, মিসর, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৬৫৩ 
(উ) আল-বায়হাকী, গাঁ, খ. ২, পৃ. 
৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬ 

১. কে) ইবনুল জান্দ, আল-মুসনদ, 
মুআস্সাসাতু নাদির, বয়রুত, লেবনান, পৃ. 
৪১৩, হাদীস: ২৮২৫, খে) আল-বায়হাকী, 
এ্রাজ্ু খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

২ বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী 
শরহু সহীহিল বুখারী, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান, ক. 
১৫, পৃ. ১৭৮ 

২২ মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-কান্ধলওয়ী, 
পাঙক্, খ. ২, পৃ. ৫৩৪ 


মিসর (১৩১৩ হি, _ ১৮৯৫), খ. ১, পৃ. 
১৭৮ 

২, আশ-শুররুমবুলালী, মারাকিউল ফালাহ 
শরহু নৃরিল ঈষাহ, আল-মাকতাবাতুল 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৫ হি. _ ২০০৫ খি.), পৃ. ১৫৭ 

২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৮, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ১৭১৪৪, হযরত 
ইরবায ইবনে সারিয়া এক থেকে বর্ণিত 

২ ইউসুফ আল-বানুরী, গ্রাঙজ্ত, খ. ২, পৃ. 
২০৯ 

২৭ ইবনে আবিদীন, গ্রাও্, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

২৮ ইবনে তায়মিয়া, গ্াঁঙজ্, খ. ২৩, পৃ. ১১২ 
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তারাবীহ, সাহারী, 
ইতিকাফের পর রামাযানের পঞ্চম 


ইফতার ও 


অবদান লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার 
রাত্রি। মহানবী (সা.) এ রাতটিকে 
খোজার জন্যই একবার একমাস 
ইতিকাফ করেন । বিখ্যাত সাহাবী আবু 
সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) বলেন, 
একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 
প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন। 
তারপর তিনি দ্বিতীয় দশকেও 
ইতিকাফ করেন । তারপর তীবু থেকে 
মুখটা বের করে বলেন, “আমি 
লায়লাতুল কদর খোজার জন্যই 
রামাযানে প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে 
ইতিকাফ করলাম ।' তারপর আমাকে 
বলা হলো যে, “ওই রাত শেষ দশকে 
আছে । অতএব তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি আরও ইতিকাফ করতে পছন্দ 
করে সে যেনো আবার ইতিকাফ 
করে । ফলে সাহাবীরা তার সাথে 
আবার ইতিকাফ করলেন ।১ 

এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, 
লায়লাতুল কদরের এমন কী মাহাত্ম 
আছে, যার জন্য প্রিয় নবী (সা.) ও 
তার সাহাবীগণ সুদীর্ঘ একটি মাস 
নিজেদেরকে মসজিদে আবদ্ধ রেখে 
সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে সে নির্ধারিত 
রাতে কিসের খোজে ডুবে থাকলেন? 


জুন'১৫ 


তার উত্তর এই: বিখ্যাত মুফাসসিরে 
কুরআন ইমাম ইবনে আবু হাতিম 
(রহ.) বলেন, 
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হযরত আলী ইবনে উরওয়া (রাি.) 


প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী 


সময় চোখের পলক মারার মতো 
সময়ও তারা আল্লাহর না-ফরমানি 
করেননি । তারা হলেন আইয়ুব, 
যাকারিয়া, হিযকীল ইবনুল আজুয ও 
ইউশা' ইবনে নুন । কথাগুলো শুনে 
সাহাবায়ে কেরাম খুবই আশ্চর্যান্থিত 
হলেন । ফলে নবী (সা.)-এর নিকট 
জিবরাঈল (আ.) এলেন এবং বললেন, 
আপনার উম্মত সেই সাধকের আশি 
বছরের ইবাদতের কথা শুনে বিস্ময়ে 
বিমূঢ় হচ্ছে? তাই আল্লাহ তাআলা এর 
চেয়েও উত্তম ইবাদত আপনাদের জন্য 
নাধিল করেছেন । তা হলো সুরা আল- 
কদর । যাতে বলা হয়েছে যে, 
লায়লাতুল কদরে মাত্র একটি রাতের 
ইবাদত এক হাজার অর্থাৎ তিরাশি 
বছর চার মাসের ইবাদাতের চেয়েও 
উত্তম । এ সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ 


অন্য বর্ণনায় আছে, একদিন নবী 
(সা.)-কে স্বপ্নে পূর্বেকার লোকেদের 
আয়ু দেখানো হলো । তখন তিনি 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বনী ইসরাইলের 


বুঝলেন যে, তার উম্মতের আয়ু খুবই 
কম । সুতরাং তারা সারা জীবন কাজ 


চারজন সাধকের কথা বললেন, তারা 
সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে 
আল্লাহর ইবাদত করেছেন যে, সে 


করলেও ওদের আমলের নিকটেও 
পৌছতে পারবে না। তখন আল্লাহ 
তাআলা তাকে লায়লাতুল কদর দান 


ল্য আত্ন্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


করেন যা হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম 5 

কথিত আছে, হযরত সুলাইমান (আ.) 
এবং যুলকারনাইন পাচশ* মাস ধরে 
রাজত্ব করেন। তাদের সেসব 
আমালগুলোকে আল্লাহ তাআলা কদরে 
উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রেখে 
দিয়েছেন । 

আরবি দাল-বর্ণে জযম দিলে %$ 
শব্দের অর্থ হয় সম্মান ও মর্যাদা । 
যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই 
বলেন, 

০ 8১৬$১৫2১6), ৯১৩৪৬৮৭৮৩৬৩ 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মরাদা 
বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, 
মহাপরাক্রমশীল ॥১ 
তাই আবু বকর অররাক বলেন, এ 
রাতে মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন, 
মর্যাদাবান ফেরেশতা জিবরাইলের 
(আ.) দ্বারা মর্ধাদাশীল উম্মতের 
(উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাযিল 
হয়েছে। সে জন্য এ রাতটির নাম 
লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার রাত রাখা 
হয়েছে। 
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'আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও 
জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 
সৃষ্টি জগতের তাকদীর ভাগ্যলিপি 
লিখে রেখেছেন 1 
তা ছাড়া সুরা আদ-দুখানের তৃতীয় 
আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
বলেন, “কুরআন নাযিলের বরকতময় 
রাতে প্রত্যেক গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই আয়াতের 
ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস (রাি.) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, এ বছর থেকে আগামী বছর পর্যস্ত 
বৃষ্টি ও রূজি এবং আয়ু ও মৃত্যুর 
পরিমাণ যতটা হবে তা এ লায়লাতুল 
কদরের রাতে নির্ধারণ করা হয়। 


জুন”১৫ 


অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 
লওহে মাহফুষে যে ভাগ্যলিপি লেখা 
আছে তা থেকে উক্ত বিষয়গ্তলো এ 
রাতে ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধ করিয়ে 
দেওয়া হয়। সে জন্য এ রাতকে 
লায়লাতুল কদর বা ভাগ্য নির্ধারণের 
রাত বলা হয় ১ 

যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত 
বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয় 
হয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) উক্তি মোতাবেক তারা হলেন 
চারজন ইসরাফীল, মীকাঈল, 
জিবরাঈল ও আযরাঈল (আ.)। 

এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী 
ভাষাবিদ্যার মহারথী আল্লামা খলীল 
বলেন, লায়লাতুল কদরের রাতে 
অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে 
নামার ফলে জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায় । 
তাই ওই রাতকে লায়লাতুল কদর বা 
জমীন সংকীর্ণ হওয়ার রাত বলা হয় ৮ 


লায়লাতুল কদর 
কখন হতে পারে? 

লায়লাতুল কদর রামাযানে হয় এবং 
রামাযানের শেষ দশকে হয়। শেষ 
দশকের ব্যাখ্যায় আর একটু বিশ্লেষণ 
করে মহানবী (সা.) বলেন, 


০৭15 5০১50108520 2101352) 
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“তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে 

তা খুঁজে বেড়াও ৷” 

বজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানবী 

(সা) বলেন, 'লায়লাতুল কদর 

রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসর 
(রাযি.) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 


একবার নবী (সা.)-এর যুগে 
লায়লাতুল কদর তেইশের রাতে 
হয়েছিল ।+ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাঘি.) রামাযানের তেইশের রাতে 
নিজ পরিবারের ওপর পানি ছিটিয়ে 
দিতেন এবং তাদেরকে ওই রাতে 
জাগাতেন । আর এক সাহাবী আবু যর 
(রা.) রামাযানের তেইশের রাতে 
কাপড় ধুয়ে খুশবু লাগিয়ে পরতেন, 
তারপর সেই রাতে নামাযে 
দীড়াতেন ।১২ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রো.) বলেন, 
একদিন রামাযানে আমাকে স্বপ্নে বলা 
হল যে, আজকের রাত কদরের রাত । 
তখন আমি তন্দ্রালু অবস্থায় দাড়ালাম | 
অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তাবুর 
সাথে সেঁটে গেলাম ৷ তারপর আমি 
নবী (সা.) এর নিকটে এলাম | তখন 
তিনি নামায পড়ছিলেন ৷ এরপর আমি 
সেই রাতটির ব্যাপারে খোজ খবর 
নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের 
রাত 1১৩ 

উক্ত হাদীসগ্তলোতে বর্ণিত তিনটি 
বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করে যে, 
রামাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত 
সাতাশের রাতে লায়লাতুল কদর 
অনুষ্ঠিত হয় না। বরং তা কখনো 
একুশে, কখনো তেইশ, কখনো 
পঁচিশে, কখনো সাতাশে আবার 
কখনো উনত্রিশের রাতে হয়ে থাকে । 
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রাতে-একুশে রাত, কিংবা তেইশে রাত 
অথবা পচিশে রাত নতুবা সাতাশে রাত 
কিংবা উনত্রিশে রাত, যে ব্যক্তি ওই 
রাত ইবাদতে কাটাবে তার আগেকার 
সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে 1 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে একবার 
লায়লাতুল কদর একুশে রাতে 
হয়েছিল । 


“সাহাবী আবু কিলাবা রোযি.) বলেন, 
লায়লাতুল কদর রা রর 
থাকে 1১১ 

কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে এ 
রাতের যেসব বিশেষ গুণ ও চিহ্ 
পাওয়া যায় তা হল এই: “এ রাতে 
কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়৷] 


___0 আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


০42১268265৮ 52 ৪ 
“আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক 
সতর্ককারী 1১৫ 
৮৪ (95 ০ ৩ ও 0৮5 অল ৩ টার 
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“এ রাতে আল্লাহ রাববূল আলামীনের 
বিশেষ নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও 
রুহুল আমীন জিবরাইল (আ.) 
অবতরণ করেন এবং ফজর উদয় 
হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় 
শান্তিময় হয় 1১৬ 
সারা জমিনের কাকর কুচি যত তার 
চেয়েও বেশি ফেরেশতা এই রাতে 
অবতরণ করে 1১? 
অন্য বর্ণনায় আছে, “আকাশের তারা 
যত তার চেয়েও বেশি ফেরেশতা 
অবতরণ করে ।”৯৮ 
উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযি.) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সো.) রামাযানের শেষ 
দশকে সময়ের তুলনায় অধিকতর 
ইবাদত ও সাধ্য-সাধনা করতেন ।৯ 
তিনি কেবল একা নন, বরং 
পরিবারবর্গকেও সেই ইবাদতে শামিল 
করতেন । যেমন হযরত আয়িশা 
(রাযি.) বলেন, যখন রামাযানের শেষ 
দশক আসতো তখন তিনি নিজে রাত 
পরিবারবর্ণকেও 


হযরত আনাস রোঘি.) বর্ণিত হাদীসে 
আছে যে, সে সময় নবী (স.) তার 
স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা 
থাকতেন এবং বিছানাপত্র গুটিয়ে 
রাখতেন আর এভাবে ভোর করে 
দিতেন । অর্থাৎ ইশা থেকে সাহারী 
পর্যন্ত ইবাদাত করতেন 1১১ 

হযরত যয়নাব বিনতে উম্মে সালামা 
(রাযি.) বলেন, রামাযানের যখন 
দশদিন বাকি থাকতো তখন নবীর 
সো.) পরিবারের যে কেউ সালাতে 
দাড়াতে সক্ষম হতো তাকে তিনি 
সালাতে না দীড় করিয়ে ছাড়তেন 
না 1২, 


জুন'১৫ 


বায়হাকীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, 
দাড়িয়ে ও বসে যিকররত মুমিন 
বান্দাকে এ রাতে জিবরাঈল (আ.) 
সালাম দেন এবং ফেরেশতারা 
মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন 1৯ 
সুতরাং লায়লাতুল কদরের রাতগুলো 
নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও 
আল্লাহর বিভিন্ন যিকরের মাধ্যমে 
কাটানো উচিত । 

হযরত আয়িশা (োযি.) বলেন, 
একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর 


বললেন, এ দুআ বলবে, 

16 ৩৪৮৩ 84 4 56 4690 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময় । তুমি ক্ষমা 
করা ভালোবাসো । অতএব আমাকে 
ক্ষমা করো 1১৪ 

অন্য বর্ণনায় মা আয়িশা রোযি.) 
বলেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, 
কোন রাতটি কদর তাহলে আমার 
বেশিরভাগ দুআ হতো: 

(2003 2 9 


রাসুল সো.)! আমি যদি জানতে পারি 


“আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও 


যে, কোন রাতটা কদরের তাহলে ওই 


নিরাপত্তা কামনা করছি 1২৫ 


রাতে আমি কী দুআ বলব? তিনি 


হযরত কা'ব (রাষি.) বলেন, 


805850805410)4-41418414 81542441484 5544 


স্থাপিত : ২০০৬ ইং 
স্থায়ী কাম্পাস : আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। 


৯ যোগাযোগ 
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী 


খতিব ও প্রধান ইমাম £ চক্রথ্াম জেলা পুলিশ লাইন জামে মন্দজিদ 
প্রিন্সিপাল - উম্মাহাতুল মুমিনীন রেঃ) হিফ্জুল কোরআন বালিকা একাডেমী চট্টগ্রাম 


মোবাইল : 01811-20 80 20, 01707-00 00 88 


বি: দ্র: হিফ্জ ছাত্রীদের জন্য ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী, অংক ক্লাস করা হয় এবং 
মেধাবী, এতিম ও গরীব ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে (আসন সংখ্যা সীমিত) 
আলহামদুলিল্লাহ্‌ পরিপূর্ণ হিফ্জ সমাপ্ত হয়ে “হাফেজা” হয়েছেন - ৩০ ত্রিশ) জন। 
আপনার মেয়েকে “হাফেজা” বানাতে যোগাযোগ করুন। 


_____''জলুল্্ট) আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 

লায়লাতুল কদরে যে ব্যক্তি তিনবার ১ 
পা বলবে; প্রথমবার বলার জন্য 
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। 
দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন 
এবং তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন 1৯৬ 

সুতরাং কদরের রাতে উক্ত দুআগুলো 
অধিকমাত্রায় পড়া উচিত । আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের তাওফীক দান 
করুন । 


২, পৃ. ৮২৫, হাদীস: ২১৫ (১৬৭) 

২ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, 
তাফসীরজ্ল কুরতানিল আযীম, মাকতাবাতু 
নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, 
সুউদি আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
_ ১৯৯৮ খি.), খ. ১০, পৃ. ৩৪৫২, হাদীস: 


১৯৪২৬; খে) ইবনে 'কসীর, তাফসীরুল 
কুরতানিল 


দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৪২৬ 
* মালিক ইবনে আনাস, আল-ম্বওয়াভা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
, খ. ১, পৃ ৩৪২, হাদীস: ৮৮৯ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-হজ্জ, ২২:৭৪ 
€ মুসলিম, এাঁওক্ঞ, খ. ৪, পৃ. ২০৪৪, হাদীস: 


১৬ (২৬৫৩) 


৬ ফখরদ্দীন আর-রাযী, ম7ফাতীহুল গায়ব 5 
আত-তাফসীর্ল কবীর, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. ₹ 
২০০০ খ্রি.), খ. ৩২, পৃ. ২২৯ 
* আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 
খ. ২০, পৃ. ১৩০ 
” আশ-শওকানী, ফাতহুল কাদীর, দারু ইবনি 
কসীর, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. ১৯৯৩ খর.) খ. ৫, পৃ. ৫৭৫ 
৯ আল-বুখারী, আস-সহাহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৭, হযরত 'আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 


খ. ৩৭, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭, হাদীস: ২২৭১৩: 
হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাযি.) থেকে 
১ বর্ণিত 

১ মুসলিম, গাঁও, খ. ২, পৃ. ৮২৭, হাদীস: 


র্‌ ২১৮ না 


১৯৮২ রি), খ. ৪, পৃ ২৫২, 
: ৭৬৯৯ 


* আল-কুরআন, স্ুর/ আল-কদর, ৯৭:৪-৫ 

১৭. ইবনু খুযায়মা, আস-সহীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ২১৯৪ 

১” কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮ 

১৯ মুসলিম, প্রাক, খ. ২, পৃ. ৮৩১, হাদীস: 
৭ (১১৭৪) 

২ মুসলিম, রাজ, খ. ২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: 
৭ (১১৭৪) 

২ আত-তাবারানী, আল-সব'জাম়ুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. 


মাপরিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 

১৯৫৯ খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৬৯ 

২  আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 

খ. ৫, পৃ. ২৯০-২৯১, হাদীস: ৩৪৪৪, 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে 

বর্ণিত 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 

আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৩৫১৩ 

২« ইবনে আবু শায়বা, গ্রাওক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪, 
হাদীস: ২৯১৮৯ 

২ ইবনে কসীর, গ্াওজ্ঞ খ. ৮, পৃ. ৩৪৩ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মূল: আল্মামা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী 
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 


অনুবাদ: সলিমুদ্দীন মাহদী কাসেমী 


মহান আল্লাহর করুনা ও অনুগ্বহ, তিনি 


অনুগ্বহ । সেই সাথে আমরা আবারো 


দেওবন্দের মতো একটি সার্বজনীন 


আমাদের সকলকে ঈমানের নেয়ামত 


আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তিনি 


দ্বারা ধন্য করে আহলে সুন্নাত ওয়াল 


আমাদেরকে মাদরাসার সাথে 


সংগঠন দান করেছেন। আল্লাহ 
আমাদেরকে তার অনুগ্রহের গুণগ্রাহী 


জামাতের প্রতি পথপ্রদর্শনকারী 


সম্পর্কযুক্ত রেখেছেন, বিশেষত সকল 


কাফেলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং 


হয়ে উক্ত সংগঠন থেকে যথাযথ 


মাদরাসার মূল ও শিকড়, ইসলামী 


উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, 


দেওবন্দী মহাপুরুষগণের সোনালি 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষক, উন্নত চরিত্র 


ধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দান 


ও আদর্শের ধারকবাহক এবং ইসলামী 


করেছেন যাঁরা ছিলেন ঈমান-আকীদা, 


সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারক দারুল 


জ্ঞান ও কর্মের সকল ক্ষেত্রে কুরআন- 


আমীন । 
সম্মানিত আথিতি বৃন্দ! 


উলুম দেওবন্দ ও তার আদর্শে 


সুন্নার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং 
যাদের রূচি ও স্বভাব ছিল: 465) 
41৮5 (রাসূল [সা.] ও তার 


সাহাবাগণের+) পথের দিশারী । 
নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ তায়ালার বড় 
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পরিচালিত মাদরাসাসমূহের সাথে 
সম্পৃক্ত হয়ে দীনের খিদমত আজ্াম 
দেওয়ার তাওফীক দান করেছেন এবং 
দীনী মাদরাসাসমূহের বিষয়ে পরস্পর 
চিন্তা ও গবেষণার লক্ষ্যে “রাবেতায়ে 


আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করার পর আপনাদের সকলের 
শুকরিয়া আদায় করা একান্ত কর্তব্য 
মনে করছি, কেননা আপনারা 
সফরের ক্রান্তি সহ্য করে এখানে 
তাশরিফ এনেছেন ও নিজেদের 
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দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন । 
আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে 
আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানায় | সাথে 
সাথে আপ্যায়নে ত্রুটির জন্য আন্ত 
রিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী । আমাদের বিশ্বাস 
(আল্লাহ না করুন) যদি কোন কষ্ট 
পেয়ে থাকেন তবে তা নিজেদের 
উদারতার প্রমাণ দিয়ে ক্ষমা ও সুন্দর 
দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন । 


সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম! 

আরবিয়া, দারুল উলুম দেওবন্দের এই 
সাধরণ সভা সংবিধান অনুযায়ী 
অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তবে এটি কেবল 
আইনের আনুষ্ঠানিক পূর্ণতা নয়, বরং 
সময়ের দাবি ও মাদরাসাসমূহের 
প্রয়োজনও বটে, কেননা দ্রুত গতিতে 
পরিবর্তনীয় পরিস্থিতি থেকে নিজেদের 
দায়মুক্তি এবং মাদরাসার এই 
নৌকাকে ঘুর্ণিঝড়ের প্রকোপ থেকে 
রক্ষা করতে আমাদের প্রত্যকে একে 
অপরের পরামর্শের মুখাপেক্ষী | 
অব্যশই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই 


“এই উম্মতের শেষাংশের সংশোধন 
সেই পদ্ধতি ব্যতীত সম্ভব নয় যার 
মাধ্যমে প্রথমাংশ সংশোধিত 
হয়েছিল ৷” 


সুদৃঢ় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সদা 
সচেতন হবে । জাগতিক বৃহত্তম স্বার্থ 
যাদেরকে দীনের ক্ষুদ্রতম দাবি থেকে 


অতএব আমাদেরকেও সেই প্রচীন 


বিমুখের প্রতি ধাবিত করতে পারে না । 


নীতিমালা সামনে রেখে নিজেদের 
কর্ম-কৌশল নির্ধারণ করতে হবে | 


মাদরাসার রক্ষণা-বেক্ষণাকারী 
যিম্মাদারগণ! 

এই গুরুত্ৃপুর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 
আমাদেরকে পুনরায় স্মরণ করতে হবে 
উদ্দেশ্যকে | কারণ এক শ্রেণীর মানুষ 
এখনো জেনে বা না জেনে ভ্রান্তির 
শিকার হচ্ছে, তারা মনে করে দীনী 
মাদরাসায় ইসলামি শিক্ষার সাথে সাথে 
জাগতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা নেওয়া 
শিক্ষা সমাপ্ত করার পর সরকারী 
চাকরীতে জয়েন্ট করতে পারে অথবা 
বিভিন্ন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে। নিঃসন্দেহে এটি মাদরাসা 


যুগের সংকট সম্পর্কে অনবিহিত 
থাকতে পারেন না। সম্ভবত, গোটা 
বিশ্বে ইসলামের ধারক বাহক ও কর্ম 
নির্ধাকগণকে কোনঠাসা করার যে 
সড়যন্ত্র চলছে তার প্রধান টার্গেট 
সেসব দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে 
ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সঠিক 
পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় । 

বস্তুত এমন সংকটময় পরিস্থিতি 
ইসলামের জন্য নতুন কিছু নয়, বরং 
তা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। 
অবশ্যই প্রত্যেক যুগের মনীষীগণ 
এমন কর্ম-কৌশল অবলম্বন করেছেন 
যার সততা ও সফলতা একাদিকবার 
প্রমাণিত হয়েছে। 
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প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের 
অজ্ঞতা বা মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে 
প্রত্যাখান করার নামান্তর । 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য 

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল, 
ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সুরক্ষা ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার 
নিরাপত্তা এবং দীনের মৌলিক 
উপাদানকে তার সঠিক আকৃতিতে 
সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষে এমন 


যারা প্রশংসার আশা ও প্রতিদানের 
প্রত্যাশার উধ্র্বে উঠে দীনের জন্য 
নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করার আবেগে 
উম্মাদ হয়। 

এই ধরণের সততা ও যোগ্যতার 
অধিকারী ব্যক্তিত্ব তৈরির জন্য অবশ্যই 
আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির পুনঃতদন্ত 
করতে হবে, এবং আমাদের শিক্ষা 
পদ্ধতিকে পূর্বসূরি আকাবির কর্তৃক 
প্রাণীত শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে। এই প্রসঙ্গে অধিক 
স্মরণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নিবেদন 
পেশ করা হচ্ছে। 


১. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন 

সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয় বন্ত হল, 
নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
বহুসংখ্যক দুর্বলতার সম্মুখীন হতে 
চলছে, (এ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে 
কে বেশী অবগত?!) যার প্রতিকার 
করা আমাদের সকলের কর্তব্য 
অতএব এ বিষয়ে কয়েকটি দিকের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরি মনে করছি। 
€ক) পাঠ্যসূচি: নিশ্চয় পাঠ্যসূচি হল 
শিক্ষা কারিকোলামের প্রধান উপাদান 
ও মূল ভিত্তি। সুতারং পাঠ্যসূচির 
নির্বাচন ও গুরুত্বের সাথে তার পূর্ণ 
পাঠদান একান্ত কর্তব্য | কিন্তু দুঃখের 


ব্যক্তিত্ব তৈরি করা, যারা ইলম ও 


বিষয় হলেও সত্য যে, কিছুকিছু 


জ্ঞানে পূর্ণতা এবং ক্রিয়া ও কর্মে 


মাদরাসায় অপ্রয়োজনীয় সংকিপ্ততা 


দক্ষতার সাথে সাথে জাতিকে সহজ 
পথে পরিচালিত করার প্রয়োজনীয় 
যোগ্যতার অধিকারী হবে। দীন ও 
শরীয়তের সাথে যাদের সম্পর্ক খুবই 


অবলম্বন করে পাঠ্যসৃচিতে অতিরিক্ত 
কাট-ছাটের কারণে ছাত্রদেরকে 
কাক্ষিত যোগ্যতার অধিকারী হিসাবে 
তৈরি করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে । 
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স।ম।কা।লী।ন 
অতএব বোর্ড কর্তৃক গৃহিত পাঠ্যসূচি 


নেওয়া প্রয়োজন | কেননা তা শিক্ষার 


বাস্তবায়ন বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকল 
মাদরাসার জন্য অত্যাবশ্যক করা 
হয়েছে । আল-হামদুলিল্লাহ, দারুল 
উলুম দেওবন্দসহ অনেক মাদরাসায় 
উক্ত পাঠ্যসূচি কার্যত বাস্তবায়িত 
আছে । (এই আবেদন মূলত সেসব 
মাদরসার জন্য যেখানে এখনো সেই 
পাঠ্যসূচির কার্যত বাস্তবায়ন নেই 1) 


খে) পাঠ্যসূচির পূর্ণতা অনেক 
মাদরাসায় পাঠ্যসূচির পূর্ণতা ও 
সমাপ্তির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, 
এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবাদীও 
পূর্ণ পড়া হয় না। মূলত এটি ছাত্ররা 
যোগ্যতা শুন্য হওয়ার প্রধান কারণ । 
তাই প্রত্যেক শিক্ষককে পাঠ্যসূচি 
পূর্ণতা ও সমান্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ৃ 
দেয়া প্রয়োজন । মাদরাসার 
যিম্মাদারগণকে বিষয়টির তত্বাবধান 
করতে হবে এবং শিক্ষক মণ্ডলীকে এ 
বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে, যেমন 
শিক্ষা কালীন সময়ে পড়াশুনা ব্যাতীত 
অন্য যিম্মাদারী খুবই স্বল্প করার চেষ্টা 
করা, যেন তাঁরা অত্যন্ত উত্তমরূপে 
পাঠ্যসূচি পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত করতে 
পারেন । 

মাদরাসায় পরীক্ষার ব্যাপারে যথাযথ 
গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটি শিক্ষা 
ব্যবস্থার জন্য বড় দুর্বলতা । সুতরাং 
যথাযত ভাবে এবং গুরুত্বের সাথে 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি । বার্ষিক 
পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে ছাত্রদের 
উন্নতি-অগ্রগতি এবং  পতন- 
অধঃপতনের মান নির্ণয় করা | মেধাবী 
ও উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে অনুপ্রাণিত করার 
লক্ষ্যে পুরস্কার ও স্কলারশিপের ব্যবস্থা 
করা। পরীক্ষা বিষয়ে আরেকটি 
নিবেদন যে, প্রাথমিক স্তরের 


মূল ভিত্তি ও মান উন্নয়নে বড় সহায়ক 
হয়। 
(ঘ) দরসে উপস্থিতির প্রতি ছাত্রদের 
আকর্ষণ বৃদ্ধি করা ও ক্লাশের প্রতি 
ছাত্রদেরকে আশক্ত করা, এবং 
অনুপস্থিতির কারণে শাস্তির সম্মুখীন 
করা, এমনকি সমাপনী পরীক্ষায় 
ংশগ্রহণের জন্য উপস্থিতির নির্দিষ্ট 


পরিমাণ, যেমন- ৭৫% শতাংশ 
শর্তারোপ করা । 
(ড) শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 


বক্তব্য ও লেখা-লেখি' । এ বিষষে 
পাপ্তিত্য অর্জনের লক্ষ্যে দরসের 
ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে, শিক্ষকমণ্ডলীর 
তত্বাবধানে বক্তব্য ও লেখা-লেখি'র 
অনুশীলনের ব্যবস্থা করা । 


২. তারবিয়ত-চরিত্র গঠন 

ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য অপর যে বিষয়টি 
অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ তা হল “তারবিয়ত”, 
বরং বাস্তব সত্য হল যথাযথ তারবিয়ত 
ব্যতীত শিক্ষার উদ্দেশ্যই অক্ষুন্ন থাকে 
না, তা রহিত হয়ে যায়। বিশেষত 
বর্তমান যুগে; যেখানে পরিবেশ বিনষ্ট 


জামায়াতের সাথে নামায আদায়ে 
বাধ্যবাধকতা, বেশ-ভূষায় বিশুদ্ধতা 
এবং সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় ও 
অনুচিত ব্যবস্থা মুক্ত থাকতে অভ্যস্থ 
করা । মাল্টি-মিডিয়া, মোবাইল ও 
ইন্টারনেট ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ বিরত 
রাখা । যদি মোবাইল ব্যবহারে পূর্ণ 
নিষাধাজ্ঞা অসম্ভব হয়, তবে সাদা 
মোবাইলের অনুমতি দেওয়া । 
ছাত্রদেরে জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
সুন্নাতে নববীর অনুসরণে অনুপ্রাণিত ও 
অভ্যস্থ করা । সময়-সুযোগে ইসলাহী 
বয়ান ও তারবিয়তী সভার ব্যবস্থা 
করা। কোন ছাত্রের চাল-চলন 
অসন্তবজনক হলে তার অভিবাবককে 
তার সম্পর্কে অবিহিত করা এবং 
ভর্তির সময় অভিবাবকের সত্যয়নপত্র 
বাধ্যতা মূলক করা । 


সম্মানিত উপস্থিতি! 

শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে এ ক'টি আবেদন 
দায়িত্ব পালনার্থে আপনাদের সামনে 
পেশ করেছি। আমরা মনে করি, 
আপনারা পূর্ব থেকেই এসব বিষয়ে 
অবগত আছেন, তবে এখন পুনরায় 


করার উপকরণ দৈনন্দিন বর্ধিত হতে 
চলছে। ইন্টারনেট ও মাল্টি-মিডিয়া 
মোবাইল সমাজে অশ্লীলতা ও 
নির্লঙ্জতার মত মারাত্বক অপরাধকে 
ব্যাপক করে দিয়েছে । আর যুব সমাজ 
সহজে তাতে আটকে যাচ্ছে । এমন 
সংকটময় পরিস্থিতিতে ছাত্রদের 
তন্বাবধান ও নেগরানী অন্য সকল 
সময়ের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
দীড়িয়েছে । অতএব পরিস্থিতি অনুযায়ী 
নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও তার যথাযত 
বাস্তবায়ন সময়ের দাবি ও একান্ত 
কর্তব্য ৷ এই প্রসঙ্গে নিবেদন থাকবে 
যে, “দারুল ইকামা' বা আবাসিক 


উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, সকলের 
মাঝে এ বিষয়ে একটি জাগরণ সৃষ্টি 
করা এবং আগের চেয়ে আরও অধিক 
পরিমাণে সক্রিয় হয়ে কার্যত পদক্ষেপ 
গ্রহণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া । 


৩. সমাজ সংস্কার 
জাতির কাণগ্ডারীগণ! 
উল্লেখিত আবেদন ছিল ছাত্রদের 
শিক্ষা-দীক্ষা সম্পকীয়। আপনারা 


অবশ্যই অবগত আছেন যে, বতর্মান 
সময়ে মাদরাসার অবদান শুধু ছাত্রদের 
শিক্ষা-দীক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং 


নিয়ম-নীতিকে উন্নত করার প্রতি 


শ্রেণীগ্তলোতে মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা 


জুন”১৫ 


বিশেষ মনোনিবেশ করা, যেমন- 


মুসলিম সমাজ সংস্কারের জন্য চেষ্টা- 
খোশিশ করাও মাদরাসার দায়িত্বের 
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অন্তর্ভূক্ত । অতএব ওলামায়ে কিরামের 
কর্তব্য যে, তারা নিজ নিজ এলাকার 


খবরা-খবর রাখবেন এবং প্রতিনিয়ত 
তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে 
যাবেন। অপ-সংস্কৃতি ও শিরক- 
বিদআতের মূলোৎপাঠনের জন্য অক্লান্ত 
পরিশ্রম অব্যহত রাখবেন এবং মুসলিম 
সমাজকে দীনী শিক্ষার প্রতি উদ্ৃদ্ধ 
করতে থাকবেন । বিয়েশাদী ও 
অনুগামী করার কার্যত প্রচেষ্ঠা চালিয়ে 
যাওয়া এবং এমন অনুষ্ঠান বয়কট করা 
যেখানে শরীয়ত বিরোধী রীতি-নীতি বা 
অশ্নীল কাজের যোগান দেওয়া হয়, 
যেমন- ভিডিওগ্রাফি, বে-পর্দা 
ইত্যাদীতে লিপ্ত হওয়া । মুসলমানদের 
আকিদা-বিশ্বাসের সংশোধন ও 
পরিমর্জন সমাজ-সংস্কারের একটি বড় 
ংশ। অতএব তার প্রতি বিশেষ 
মনোনিবেশ একান্ত জরুরি । 
আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, 
বাতিল ফিরকার পক্ষ থেকে সর্বস্তরের 
মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার 
চক্রান্ত চলছে । সম্ভবত আগেকার যুগে 
অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মুসলমানরা এমন 
গোমরাহীর শিকার হতো, কিন্তু 
বর্তমানে বাতিল গোষ্ঠীর নানা প্রকার 
চক্রান্তের কারণে শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
উভয় প্রকারের মুসলমান তাদের ফীদে 
আটকে যাচ্ছে । অতএব হক্কানী 
ওলামায়ে কিরামের দায়িত্ব ও 
যিম্মাদারী অন্য সকল সময়ের চেয়ে 
অধিক হয়ে পড়েছে। তাই ওলামায়ে 


সচেতন হওয়া । আমরা ছাত্রদের 
শিক্ষা-দীক্ষার জন্য কাজ করি বা 
মুসলমানদের ঈমান-আকিদার 


পরিশুদ্ধির জন্য অথবা ঈমানদারদের 
আমল-আখলাকের উন্নতির লক্ষ্যে; 
সর্বক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য যেন 
“কল্যাণকামিতা ও নিষ্ঠার ওপর 
প্রতিষ্ঠত হয় এবং প্রত্যেক কাজ যেন 
বুদ্ধিভিত্তিক পন্থায় হয়। তবেই 
আমাদের প্রচেষ্টা ফলদায়ক সাব্যস্থ 
হবে। 

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে সাফল্যম্তিত 
বা আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের পরিবেশ 
তৈরি করা একান্ত জরুরি । মূলত 
এটিই ছিল আমাদের আকাবিরের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা তাদের সকল 
খিদমতকে ফলদায়ক ও গ্রহণযোগ্য 
করেছিলেন । 


মাদারাসা পরিচালনা 

সম্মানিত মাদরাসার 
যিম্মাদারগণ! 

এই সুযোগে মাদরাসা পরিচালনার 
নিয়ম-নীতি সম্পর্কে কিছু বিষয়ে 
আলোচনা করা সমুচিত মনে করছি । 
আমাদের প্রত্যেকে অবগত আছি যে, 
উল্লিখিত দীনী মাদরাসাসমূহের 
যিম্মাদারী ও কর্তব্য বাস্তবায়নের জন্য 
“মাদরাসা পরিচালনা” পরিশুদ্ধ হওয়া 
একান্ত জরুরি । আমি একজন 
পরিচালনার দায়িত্বশীল হিসেবে বলতে 
পারি, পরিচালনার পরিশুদ্ধি আমাদের 


কিরামকে নিজ নিজ এলাকার প্রতি 


সকলের সর্বাধিক বড় দায়িত। এ 


গভীর দৃষ্টি রাখবেন এবং প্রয়োজন 


বিষয়ে কয়েকটি নিবেদন পেশ করছি: 


অনুপাতে কৌশলে বাতিল প্রতিরোধের 
কাজ চালিয়ে যাবেন । 

একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের 
সকলের সর্বাধিক মনোনিবেশ জরুরি । 
তা হচ্ছে, নিয়তের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে 


জুন”১৫ 


১. মাদরাসায় “শুরা” বা পরামর্শ পদ্ধতি 
পূর্ণ সততা ও ঈমানদারির সাথে 
বাস্তবায়ন করা । 


অন্তত তারা যেন মধ্যম মানের 
জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয় । 

৩.যিম্মাদারগণ নিজ নিজ আমালাদের 
সাথে সদ্যবহার করবেন, তাদের 
আত্ম-মর্ধাদার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি 
রাখবেন এবং তাদের নৈতিক 
দাবিগুলোকে কখনো উপেক্ষা 
করবেন না। 

৪. মাদরাসার হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত 
পরিচ্ছন রাখবেন এবং অডিট 
করানোর ব্যবস্থা করবেন । 

৫. মাদরাসার অনুমোদন ও 
রেজিস্ট্রেশন এবং সম্পত্তির 
দলিলের আদান প্রদান নিয়ম 
অনুযায়ী পূর্ণ সতর্কতা ও 
দায়িত্ববোধের সাথে সম্পন্ন 
করবেন । 

৬. যোগ্য ও মেহনতী শিক্ষকমণ্ডলী ও 
কর্মচারীদেরকে (পুরস্কার ইত্যাদির 
দ্বারা) অনুপ্রাণিত করবেন । 


শ্রদ্ধাভাজন ওলামায়ে কিরাম! 

আমাদের পূর্ণ দায়িত্ব পালনার্থে 

অতিরিক্ত কয়েকটি কাজ করতে হবে: 

১. মাকতাব প্রতিষ্ঠা: প্রত্যেক মাদরাসা 
নিজ নিজ কর্ম পরিধিতে থেকে 
সাধ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্থানে 
যাবেন। 

২.প্রয়োজন_ অনুযায়ী নিজেদের 
শিক্ষকমণ্ডলী, স্থানীয় ওলামায়ে 
কিরাম ও মসজিদের ইমাম 
সাহেবগণ দ্বারা সাধরণ 
মুসলমানদেরকে জরুরি বিষয়ে 
অবগত করার লক্ষ্যে বিশেষ 
প্রশিক্ষণ কোর্চ ও তারবিয়তী 
ক্যাম্পের ব্যবস্থা করবেন । যেমন-_ 
বাতিল ফিরকা প্রতোরোধের বিশেষ 
প্রশিক্ষণ কোর্ ইত্যাদি চালু করা । 


২. শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য যথাযত 
মানের বেতন ভাতা নির্ধারণ করা । 


৩.নতুন শিক্ষকমগণ্ডলীদের জন্য 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন । কোন 
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মাদরাসায় নবীন শিক্ষক নিয়োগ 
হলে তাকে কোন প্রবীন শিক্ষকের 
তত্বাবধানে রেখে তারবিয়তের 
ব্যবস্থা করবেন । 


বর্তমান পরিস্থিতি 
উম্মতের দিশারীগণ! 
বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে 


বোর্ড । এর সংবিধান বাস্তবায়নে 


রাবেতার ৭ বছরের সম্মেলনের 


আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে 


্রস্তাবসমূৃহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ও 


হবে । বিশেষত শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত 
বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে 
ও যে সকল পরামর্শ সামনে এসেছে 
তা গুরুত্বের সাথে নিতে হবে । যেহেতু 
এটি কোন আর্থিক সংগঠন নয়, যা 
থেকে কোন আর্থিক সহযোগিতার 


আপনাদের সামনে কিছু নিবেদন পেশ 
করছি। বর্তমানে যে বিষয়টি অতীব 
গুরুতৃপূর্ণ ও সর্বাধিক জরুরি তা হচ্ছে 
চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি বা দেশীয় 


আশা করা যায়, বরং এর মূল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, “শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়ন ও 
মাদারাসা পরিচালানায় দক্ষতা অর্জন'- 
এর লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া, যেন 


সংকটের কারণে সকল ধরণের 
নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করা এবং 


উম্মতের উত্তম আশ্রয়স্থল দীনী 
মাদরাসাসমূহ মৌলিক আদর্শ ও লক্ষ্য 


হতাশা ও নৈরাশ্যমুক্ত হয়ে মুসলিম 
সমাজকে ইতিবাচক পথনির্দেশ 
দেওয়া । দেশীয় ভাইদের সাথে 
সহিষ্ক্রতা ও উদারতা এবং “পরস্পর 
শান্তি-নীতি'-কে সামনে রেখে এগিয়ে 
যাওয়া । মাদরাসার স্বার্থ ও স্বকীয়তা 
রজায় রেখে কোন উপযুক্ত প্রোগ্রামে 


বাস্তবায়নে পূর্বের চেয়ে অধিক সক্রিয় 
হয়ে উঠে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ 
সন্তুষ্টি ও বান্দাদের নিকট 
গ্রহণযোগ্যতার বন্ধন সুদৃঢ় হয় । 

বোর্ড সম্পকীয় একটি জরুরি নিবেদন, 
বোর্ডের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট 


মাদরাসাসমূহকে যে বোর্ড সার্টিফিকেট 


অমুসলিমদেরকেও দাওয়াতের ব্যবস্থা 
করা, যেন তারা সরাসরি মাদরাসায় 
এসে মাদরাসা সম্পর্কে অবগতি লাভ 
করতে পারেন। মুসলমানদেরকে 
অমুসলিমদের প্রতি উত্তম আদর্শ ও 
সদ্যবহারের নির্দেশে দেওয়া। 
মাদরাসায় আগমনকারী ও 
প্রত্যগমনকারীদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি 
রাখা | সন্দেহভাজন ব্যক্তির 
যাতাযতের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা এবং তাদেরকে কখনো 
মাদরাসায় অবস্থানের অনুমতি না 
দেওয়া । 


মাদারিসিল ইসলামিয়া আরবিয়া 
(ইন্ডিয়া মাদরাসা বোর্ড) যা মুরবিবদের 
সুদৃষ্টির বরকতে প্রতিষ্ঠিত একটি 
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প্রদান করা হয় তা মূলত একটি 
আমানত, তার সংরক্ষণ অতিজরুরি । 
যে মাদরাসাকে সনদ প্রদান করা 


মাদরাসার জন্য সকল প্রকার সমস্যা 
সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শকে 
একত্রিত করা হয়েছে। এই দুটি 
পুস্তিকা দারুল উলুম দেওবন্দের 
শিক্ষক, রাবেতার সাধারণ সম্পাদক 
মাওলানা শওকত আলী কাসেমী বস্তবী 
সংকলন করেছেন । আপনারা সকলে 
উক্ত পুস্তক দুটি ভালোভাবে অধ্যয়ন 
করবেন । 


সম্মানিত মেহমানবৃন্দ! 

সর্বশেষ, বক্তব্য প্রলম্বিত হওয়ায় দুঃখ 
প্রকাশ করে আবারো আবেদন জানাই, 
উল্লিখিত নিবেদনগুলো গুরুত্বের সাথে 
গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেবেন । 
এখানে তাশরীফ আনতে, যাতায়তে বা 
অবস্থান করতে গিয়ে বদি কোনো কষ্ট 
পেয়ে থাকেন, অথবা আপ্যায়নে 
কোনো ক্রটির দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, 
তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে 
ক্ষমাপ্রার্থী, আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা 
করবেন । দারুল উলুম দেওবন্দ ও 


হয়েছে তা কেবল সেই মাদরাসার 


তার সকল খাদেমদের পক্ষ থেকে 


জন্যই ব্যবহারযোগ্য, অন্য কাউকে তা 


আপনাদের সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ 


অবৈধভাবে ব্যবহারে সুযোগ দেওয়া 
যাবেনা। 


জানাচ্ছি । আল্লাহ তায়ালা এই সভাকে 
আমাদের সকলের জন্য, সকল 


একটি জ্ঞতব্য বিষয়, উল্লিখিত 


দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। 
প্রথমটির নাম: ইসলাম ও 
রাওয়াদারী'; এ পুস্তিকায় ইসলামের 
আদর্শ ও চরিত্র, বিশেষত 
অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের 
ব্যবহারবিধি কি হওয়া উচিত? তার 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । অপরটির 
নাম 'দীনী মাদরসার মৌলিক ভূমিকা 
ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সংরক্ষণ”; তাতে 


মাদরাসার জন্য এবং গোটা মুসলিম 
জাতির জন্য বরকত ও কল্যাণময় 


ঢ করুন, আমীন । 


১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ২৬, হাদীস: ২৬৪১ 

২ কাধী আয়ায, আশ-শিকা বি-তা'রীফি 
হরুকিল মুত্তাফা, দারুল ফিকর, দামিস্ক, 
সিরিয়া (১৪০৯ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২, 
পৃ. ৮৮ 
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। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
সানা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
সা. বলেন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা যারা কুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” 
| হাফিজ ও কুুরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য় একদল সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে ছ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ০৮ 
হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে 


হিফজুল কুরআলের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, উরি ও বপিত বিবিসি 
ল প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

রঃ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 

ল" শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

" নিবিড় তন্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হগ্ুলিশ মিডিয়াম শিহ্ষা ভ্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 


বোর্ড বৃতি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেনটপুল 


২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


য় সফলতা। 


রানার (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ ওঠ 
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শায়খ মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) 
বিশ্ববরেণ্য ফকীহ ও মুহাদ্দিস 


নাম: আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ | 
উপনাম: আবুল হাসান | উপাধি: 
নুরুদ্দীন | তিনি একাধারে, মুফাসসির, 


হয়। খোরাসান বর্তমানে 


উদ্দীন আল-হারাবীর নিকট । সে 


অফগনিজ্ানের অন্তর্ভূক্ত । তাকে মক্কী 


সময়কার আলেমদের কাছ থেকে তিনি 


বলা হয় যেহেতু তিনি মক্কায় সফর 


ফিকাহবিদ, মুহাদ্দিস ও কারী। 


করেছেন, মঞ্কার আলেমদের থেকে 


ইলমে দীন অর্জন করেছেন ৷ এরপর 
তিনি মন্কায় সফর করেছেন এবং 


বাসস্থানের বিবেচনা থেকে তাকে 
হারাবি ও মক্কী বলা হয় । তিনি “মোল্লা 
আলী কারী" নামে সুপরিচিত | 

তাকে কারী উপাধি দেওয়া হয়েছেঃ 
যেহেত কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন 


ইলম অর্জন করেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত 
সেখানেই বসবাস করেছেন । 


মক্কায় থেকে সেখানের আলেমদের 
কাছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইলমে দীন অর্জন 


তিনি ৯৩০ হিজরি সালের দিকে 
হেরাত শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন । 


করেছেন। এভাবে ইলম অর্জনের 
মাধ্যমে তিনি মশহুর আলেমে পরিণত 


সেখানেই বড় হয়েছেন এবং জ্ঞান 


পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন । 


অর্জন করেছেন। কুরআন মুখস্থ 


খোরাসানের প্রধান শহর “হেরাত'-এর 


করেছেন । তাজবীদ শিখেছেন শায়খ 


হয়েছে। তিনি হানাফী মাযহাবের 
আলেম ছিলেন । তার গ্রন্থাবলি ও 
জীবনী থেকে সেটাই জানা যায়। 


বাসিন্দা হিসেবে তাকে “হারাবী” বলা 
জুন'১৫ 


মঈন উদ্দীন ইবনে হাফেয যাইন 


হানাফী মাযহাবের অনেক মাসয়ালা 
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নিয়ে তিনি বিশ্রেষণ করেছেন এবং এর 
পক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন 
করেছেন । 

তিনি দীনদার, তাকওয়াবান ও পবিত্র 
চরিত্রের অধিকারী হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করে 
খেতেন । তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি 
মোহহীন, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও 
অল্পেতুষ্ট । 

মানুষের সাথে কম মিশতেন। 
ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন । 
তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রতি বছর একটি 
করে কুরআন লিখতেন । লিখিত 
কুরআন শরীফের পার্শ্টাকাতে 
কিরাআত ও তাফসীর লিখতেন | সেটি 
বিক্রি করে যা পেতেন তা দিয়ে তার 


বছর চলে যেত। 
তিনি মনে করতেন শাসকদের 
নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের 


উপটৌকন গ্রহণ করা ইখলাস ও 
তাকওয়ার পরিপন্থী । তিনি বলতেন, 
'আল্লাহ আমার পিতার প্রতি রহম 
করুন । তিনি বলতেন, আমি চাই না 
যে, তুমি আলেম হও; এই আশংকায় 
যে, তুমি আমীর-ওমরাদের দরজায় 
ধরনা দেবে । ॥মিরকাতুল মাফাতীহ 
(১/৩৩১)1 
ইলম, আমল ও নেকীর কাজে ভরপুর 
জীবন কাটিয়ে তিনি ১০১৬ হিজরীতে 
মতান্তরে ১০১০ হিজরীতে মক্কাতে 
মৃত্যুবরণ করেন। তবে অগ্রগণ্য 
মতানুযায়ী তিনি ১০১৪ হিজরীতে 
মৃত্যুবরণ করেন এবং মুয়াল্লা নামক 
কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় । 
তার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন: 
ইবনে হাজার আল-হায়সামী আল- 
ফকীহ, 
আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী, 
 আতিয়্যা ইবনে আলী আল-সুলামী, 


জুন”১৫ 


* মুহাম্মদ সাঈদ আল-হানাফী আল- 
খোরাসানী, 

আবদুল্লাহ আল-সিন্দী, 

৬ কুতুবুদ্দিন আল-মাক্কী প্রমুখ । 

তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন: 

* আবদুল কাদের আল-তাবারী, 

* আবদুর রহমান আল-মুরশিদী, 


* মুহাম্মদ ইবনে ফার্রুখ আল- 
মাওরাবী । 


লোকেরা তার ভুয়শী প্রশংসা করেছেন: 
আল-হামাওয়ী খুলাসাতুল আসার গ্রন্থ 
(৩/১৮৫)-এ বলেন, “তিনি ইলমের 
কর্ণধার, যুগের অনন্য, মতামত বিচার- 
বিশ্লেষণে অতুলনীয়, তার প্রসিদ্ধি তার 
গুণ বর্ণনার জন্য যথেষ্ট । 

আল-ইসামী সামতুন নুজুম গ্রন্থ 
(৪/৪০২)-এ বলেন: “আকলী ও 
নকলী (বর্ণনানির্ভর ও যুক্তিনির্ভর) 
উভয় জ্ঞানের ভাণ্ডার । হাদীসে 
রাসূলের পূর্ণ সুধাপানকারী | মুখস্থ 
শক্তি ও বোধশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ও 
নামকরা একজন ব্যক্তিত্ব 1 

লাখনাবী তার আত-তালিক আল- 
মুমাজ্জাদ গ্রন্থে বলেন, “অত্যুজ্বল ইলম 
ও স্বনামধন্য মর্যাদার অধিকারী । 
এরপর তিনি তার লিখিত বেশ কিছু 
গ্রন্থ উল্লেখ করে বলেন, এগুলো 
ছাড়াও তার লিখিত আরও অগণিত 
পুক্তিকা রয়েছে; সবগুলো মূল্যবান | 
নোমানী তার আল-বিজাতুল মুযজাত 
নামক গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-৩০) বলেন, “তিনি 
ছিলেন সমকালীন আলেমদের মধ্যে 
সেরা । প্রসিদ্ধ ইমাম, আল্লামা । 
আকলী ও নকলী অনেক জ্ঞানের 
আধার ছিলেন তিনি। হাদীস, 
তাফসীর, কিরাআত, উসুলে ফিকহ, 
আরবী ভাষা, ভাষাবিজ্ঞান ও বালাগাত 
ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন 1” 


ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও ইবনুল 
কাইয়্েম রেহ.)-কে তিনি যথাযথ 
মূল্যায়ন করেছেন। তাদের দু'জনের 
ওপর আরোপিত অভিযোগগ্ুলো তিনি 
খণ্ডন করতেন এবং তাদের পক্ষ নিয়ে 
কথা বলতেন । তার গ্রন্থাবলির অনেক 
স্থানে তিনি সলফে সালিহীনের আকীদা 
সাব্যস্ত করেছেন | দেখুন: আস-শামস 
আল-আফগানী লিখিত আল- 
মাতুরিদিয়া (১/৩৫০), (১/৫৩৭- 
৩৪০) । 


৪. আল-ফুসুল আল-মুহিম্মাহ, 
৫. শারহু মুশকিলাতুল মুয়াত্তা, 
৬. বিদাআতুস সালিক, 

৭. শারহুল হিসনিল হাসিন, 

৮. শারহুল আরবায়িন নাবাবিয়্যা, 

৯. জাওউল মাআলি, 

১০. শাম্মল আওয়ারিদ 
যাম্মির রাওয়াফেয, 

১১.  ফাইযুল মুয়িন, 

১২. রিসালা ফির রাদ্দ আলা 
ইবনে আরাবি ফি কিতাবিহি আল- 
ফুসুস ওয়া আলাল কায়িলিনা বিল 
হুলুল ওয়াল ইত্তিহাদ 

এছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ । 
আরও জানতে দেখুন: যিরিকলীর 
আল-আলাম (৫/১২-১৩), 
কান্দালাবীর আত-তালিক আস-সাবীহ 
আলাল মিশকাতিল মাসাবিহ (পৃ. ৬), 
লাখনাবীর আত-তালিকাত আস- 
সানিয়্যা (পৃ. ৮-৯), মুহাম্মদ আবদুর 
রহমান আল-শামার আল-মোলা আলী 
আল-কারী ফিহরিস মুআল্লাফাতিহি 
ওয়ামা কৃতিবা আনহু । 


ফি 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) কি “গায়েব' জানেন? 


মাওলানা ড. আহমদ আলী 


রাসূলুল্লাহ সো.) কি একজন পরিপূর্ণ 
আদর্শ মানুষ, না-কি তিনি মানুষরূপী 


বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও প্রিয়তম বান্দাহ 


এ দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় মতটিই 


ও রাসূল, তাদের মতে, আল্লাহ 


সঠিক ও অন্রান্ত । জুমহুর “আলিম, 


এক পরম অলৌকিক ও অমানবীয় 


তা'আলাই হলেন একমাত্র 'আলিমুল 


সত্তা”-এ বিতর্কের ওপর ভিত্তি করে 
“আলিমগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সো.)- 


মুহাদ্দিস ও ফাকীহগণ এ মত পোষণ 


গায়ব। তিনি ছাড়া কেউ গায়বের 
“ইলমের অধিকারী নন | তবে আল্লাহ 


এর গায়বী, “ইলম নিয়েও ভীষণ 
মতবিরোধ দেখা দেয় । কারো কারো 


মতে, রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন 


তা'আলা নুবুওয়াত ও রিসালাতের 
দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে তাকে 
গায়বী বিষয়সমূহ থেকে চাই তা 


“আলিমুল গায়ব অর্থাৎ অদৃশ্য ইলমের 


শারী'আত সংক্রান্ত হোক কিংবা 


অধিকারী । তিনি অদৃশ্য জগতের এবং 


আল্লাহর সৃষ্টিজগত সংক্রান্ত হোক 


অতীত ও ভবিষ্যতের সকল কিছুই 


যখন যতটুকু জানানো প্রয়োজন, তখন 


জানেন । এক শ্রেণির সূফী ও তাদের 


ততটুকুই তাকে জানিয়েছেন । অতঃপর 


অনুসারী “আলিমগণ, যেহেতু তারা 


তিনি তা অবস্থা ও সময়ের দাবি 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নূরের তৈরি এক 


অনুযায়ী তার উম্মাতের কাছে পৌছে 


অলৌকিক ও অমানবীয় সত্তারূপে 


দেন। অতএব তিনি গায়বের যে 


বিশ্বাস করেন, তাই তারা এ মত 


বিষয়গুলো জানতেন, তা তার একান্ত 


পোষণ করেন । শী'আরাও এ মত 
পোষণ করে। খিস্টানরাও একই 
কারণে তাদের রাসুল “ঈসা (আ.)-এর 
প্রতি এই রূপ বিশ্বাস পোষণ করে 
থাকে ২ এ মত পোষণকারীগণের 
মতে, রাসূলুল্লাহ সো.)-এর এ গায়বী 
'ইলম তার একান্তই নিজস্ব (9১) । 


সুফীগণের অপর একটি বৃহৎ অংশ 
মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
এ গায়বী ইলম তীর নিজস্ব নয়; বরং 
আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে প্রাপ্ত 
(৮) । তবে ব্যাপকতা ও 
গভীরতায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জ্ঞান 
ও তার রাবেবর জ্ঞানের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই । আল্লাহ তা'আলা যা 
জানেন, তিনিও তা জানেন । 

পক্ষান্তরে যারা মনে করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন একজন মানুষ, 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহ তা'আলার 


জুন”১৫ 


নিজস্ব নয়; বরং আল্লাহ তাআলা 
থেকে প্রাপ্ত । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
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“এগুলো গায়বের খবর, যা আমি 
আপনার প্রতি অহী নাধিল করেছি । 
ইতঃপূর্বে এগুলো আপনি নিজে এবং 
আপনার জাতির জানা ছিল না। 
অতএব আপনি ধের্য ধারণ করুন! 
(জেনে রাখুন,) মুত্তাকীদের জন্যই 
রয়েছে শুভ পরিণাম 15 


এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা 
যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) জানতেন না, 
এ ধরনের অনেক গায়বের বিষয় 
আল্লাহ তাআলা তাকে অবহিত 
করেছেন । তা সত্তেও তার এ জ্ঞান 
একান্তই লব্ধ; নিজস্ব নয় । 


করেন । হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার 

ইমাম সুলাইমান আল-বাজী 

(৪০৩-৪৭৪ হি.) বলেন, 

35201 8 কী ও 555০8 
৮2 টে ্ ০০]| 2 নি 
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ভিড রণ ও সনি 
“আমি কেবল একজন মানুষই এ 
বাণী দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের 
মানবত্বের স্বীকৃতি দিয়ে বোঝাতে 
চেয়েছেন যে, তিনি গায়ব জানেন না, 
বাদী-বিবাদীর মধ্যে কে সত্যের ওপর 
রয়েছে তা তিনি জানেন না । অধিকন্ত 
তিনি জানান যে, এ ক্ষেত্রে তার অবস্থা 
অন্যান্য মানুষের মতোই । কেননা 
গায়বের বিষয়সমূহের মধ্যে অহীর 
মাধ্যমে যা তিনি জানতে পেরেছেন, 
এর অতিরিক্ত কিছু তিনি জানেন না 1 


হাদীসের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হাফিয 
ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) ও 
বাদরুদ্দীন আল-আইনী (৭৬২-৮৫৫ 
হি.) প্রমুখ বলেন, 

(এ 94 & এ 4550 8 জি ৫ ঞ 
“কেউ এ দাবি করেনি যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) গায়বী ইলম জানতেন | তবে 
আল্লাহ তা'আলা তাকে যা জানিয়েছেন 
তা ব্যতীত ।% 
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নিম্নে আমরা কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবো 
যে, 'আলিমুল গায়ব হলেন একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলা । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
অহীর মাধ্যমে গায়বের বিষয়গুলোর 
মধ্যে যতটুকু জানতে পেরেছেন, এর 
বাইরে অতিরিক্ত কিছু তিনি জানতেন 
না। 


(ক) আল-কুরআন 
১. পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় 
আল্লাহ তা'আলা একথা বারংবার 
ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ 
তা“আলাই একমাত্র গায়বী ইলমের 
অধিকারী, তিনি ছাড়া অদৃশ্য ও 
ভবিষ্যতের বিষয় কেউ জানে না। 
যেমন- 
220 ৪ 895,01৬ ৩৫ 2৩৫ 
ও 
“আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া নভোমপগুল 
ও ভূমগ্তলের কেউ গায়বের জ্ঞান রাখে 
না।” 


| প 


৫4৭ 
“গায়বের চাবিসমূৃহ তার কাছেই 
রয়েছে । তিনি ছাড়া কেউ তা জানে 
না তা 


৪৮৫ পত৫ 2৫ লেডি 


পর্ব গপত [৫ ? ৫ 
গুপ্তচর 2850। ০৪৪৪৩] 
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251৫4) 4৫ ৮:2%52৮৮৮৫ কেহ 2, 2৫1৫ 
০ 40 5) 4৩৮৪ ০৮ ডি ০৯ ৬5৩৩৬, 
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“কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর 
কাছেই রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন 
এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে । 
কোনো প্রাণীই জানে না, আগামী কাল 
সেকি অর্জন করবে এবং কোনো প্রাণী 
জানে না, সে কোন জায়গায় মৃত্যুবরণ 


করবে । আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, 
সর্ববিষয়ে অবহিত ৮ 
জুন”১৫ 


5৯£৮) ৮৫৮ এ 


29 08 ও ৩৪ 8০ 0 তত ০৮8 
8৫82000766৫ 
“তারা বলে, তার রাব্বের নিকট থেকে 
কেন তার নিকট কোনো নিদর্শন 
অবতীর্ণ হয় না? (হে রাসূল!) আপনি 
বলুন, অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই 
আছে । সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো 
আর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় 
আছি।”৯ 
কুরআনের আরও বহু জায়গায় একথা 
দ্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
দেখুন, ১৬ (সুরা আন-নাহল): ৭৭; 
১৮ সেরা আল-কাহফ): ২৬; ২৭ 
(সুরা হুদ): ১২৩; ৩৫ (সুরা ফাতির): 
৩৮; ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত): ১৮; 
৬৭ (সুরা আল-মুলক): ২৬ 
২. কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে 
দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই 
সুস্পষ্টভাবে গায়ব জানতেন না বলে 
উম্মাতকে জানিয়ে দিয়েছেন | যেমন-_ 
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“(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি 
তোমাদেরকে বলি না যে, আমার 
নিকট আল্লাহ তা'আলার ভাগ্তারসমূহ 
রয়েছে । অধিকন্তু আমি গায়ব সম্বন্ধেও 
অবহিত নই । আর আমি তোমাদেরকে 
এ কথাও বলি না যে, আমি 
ফেরেশতা । আমি তো কেবল আমার 
কাছে যে অহী প্রেরণ করা হয়, তারই 
অনুসরণ করি 1৯ 


চা 852৫ ৮৫৮ 


৩ 20 58 সোর্ডে ৯5 পর ওঠ তি 

৪৬৫2৩, 
“আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, 
আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার 
ভাগ্তারসমূৃহ রয়েছে । অধিকন্ত, আমি 
গায়ব সম্বন্ধেও অবহিত নই । আর 


আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না 
যে, আমি ফেরেশতা 1৯১ 


প্র 
পর ্ ৫২৫ 


এ 5$)16555৩8 998 5 8৩ 
(592০। 02 ৩৫০ এ প্রত ওর সঃ 
5১8 প্রত গর্ত 3) ও ৩৮ যো ওতে 
“(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহর 
ইচ্ছে ব্যতিরেকে আমার নিজের 
কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার 
ক্ষমতাও আমার নেই । আমি যদি 
গায়ব জানতাম, তা হলে তো আমি 
অবশ্যই প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম 
এবং কোনো বিপদই আমাকে স্পশই 
করতে পারতো না । আমি তো বিশ্বাসী 
জন্য 


পইঠাপ 5 24৮ 81) ৮ 41৮ তিনে 
৩8৩৬) 2০০ ৩2৬৩১ অর্ট ৩৬ 
ত) 665৫) ৪2৩৩ ৪ ৩১০৮৬ ৮50, 
5065৫ 

0৮৬৮৫৮০ 


“(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি তো 
প্রথম রাসূল নই । আর আমি জানি না, 
আমার এবং তোমাদের সাথে কী 
আচরণ করা হবে । আমি তো কেবল 
আমার কাছে যে অহী প্রেরণ করা হয়, 
তারই অনুসরণ করি। আমি তো 
একজন সুস্পষ্ট ভয়প্রদর্শনকারী 
মাত্র 1৯৩ 

ডঃ৬ ৩ গর ৮ ৯৬৫ ৩৬ সর্প ৩৬ 


25 পা. ঠপু 5 


পে ৪৫1) ৮৫15৮ ৮৫ পাঠ 2581 25 কর 
৫ ০৩ £5) ও ৩১৩০ ও জে ০1 অস১ঠা 


5 
হর 


পরাগ 


এ ১৮ ৩5০8৫ ৩ পু 952 

95৯1625 £৫ হুওে 
“আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা 
হলে আপনি বলে দিন, আমি 
তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে 
দিয়েছি । আমি জানি না, তোমাদেরকে 
যে প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছে তা 


717. আত্তার্জহীদ ৩২ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


শিগগিরই আসবে, না দেরি করে 


(আ.) ও ঈসা” (আ.) প্রমুখের 


আসবে । নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা 


ক্ষেত্রেও বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ 


জানেন, যা তোমরা উচ্চস্বরে ব্যক্ত 
করো এবং যা তোমরা গোপন করে 
রাখো । আর আমি জানি না, হয়তো 
তা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা 
এবং কিছু সময়ের জন্য উপভোগের 
বিষয় [5 

৩. কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-কে উদ্দেশ্য করে 
দ্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, আপনি 
জানেন না। যা থেকে স্পষ্টত বোঝা 
যায় যে, আল্লাহ তা'আলা অহীর 
মাধ্যমে তাকে যতটুকু জানিয়েছেন, 
এর বাইরে অতিরিক্ত কোনো গায়বী 
“ইলম তার ছিল না । যেমন-_ 


৮৯52 2৫. 


০৪ 955 53৯95 তা 
০০ ৮০৪০ ২] ৫1555 ওএ৬পা। 

ঠ 2৯ 
'বেদুঈনদের মধ্যে যারা তোমাদের 
আশেপাশে আছে তাদের কেউ কেউ 
মুনাফিক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্যেও 
কেউ কেউ । তারা কপটতায় পাকা । 
আপনি তাদেরকে জানেন না । আমি 
তাদেরকে জানি 1১৫ 


012১৫৩৬১০৫৩ ৬১৩৪ 
“আপনি জানেন না, হয়তো আল্লাহ এর 


পর কোনো উপায় বের করে 
দেবেন 1১৬ 


দেখতে পাই। তবে এ অবস্থা 
বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না। অল্প সময় 


করা হয়েছে। সকল নবী-রাসূল 
সম্পকে একত্রে কুরআনে বলা হয়েছে, 
5156৮ পপ ঠি 5৩৯ 49 ৪ 2 
9৬ 25 2 
“যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ 
তা'আলা রাসূুলদেরকে একত্রিত 
করবেন এবং বলবেন, তোমরা কী 
উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবেন, 
আমাদের তো কোনো ইলমই নেই। 
আপনিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক 
অবগত 1২, 
কবি শায়খ সাদী (রহ.) কতোই 
চমৎকার বলেছেন, 


9৯/4০/4444 
+৮৯৪৮৫৯/৫ 
/০৯০৭//০/৮) 
/১০০৮৮%০।এ 
৬০/4০19০% 


০০০১ 
(4৮1 (৮4 
(৮৮ ১৮ ৮০৫ 
“কেউ হযরত ইয়াকুব (আ.)-কে 
জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কী? শত 
সহস্র মাইল দূর মিসর থেকে আপনি 
ইউসূফ (আ.)-এর জামার ঘ্বাণ অনুভব 


৪. কুরআনে একথা স্পষ্ট করে উল্লেখ 


করলেন, অথচ আপনার নিকটস্থ 


করা হয়েছে যে, নবী-রাসুলগণ অহীর 


কিন'আনের এক কূপের মধ্যে ইউসূফ 


মাধ্যমে যতটুকু জেনেছেন, তার 
অতিরিক্ত কোনো গায়বী জ্ঞান তাদের 
ছিল না। সাইয়িদুনা ইবরাহীম”? (আ.) 
ও লৃত*” (আ.)-এর নিকট 
ফেরেশেতাগণ এসেছিলেন, তারা 
তাদের চিনতে পারেননি | অনুরূপভাবে 
সাইয়িদুনা হুদ” (আ.), দাউদ (আ.), 
সুলাইমান (আ.), মুসা (আ.), ইয়াকুব 


জুন”১৫ 


(আ.)-এর ভাইয়েরা যখন তাকে 
নিক্ষেপ করলো, আপনি তা দেখতে 
পেলেন না। উত্তরে ইয়াকুব (আ.) 
বললেন, আমাদের অবস্থা হলো 
আকাশে চমকানো বিদ্যুতের মতো । 
যা উদ্দীপ্ত হয়েই নিভে যায় । (অর্থাৎ 
যখন আল্লাহ তা“আলার মেহেরবানির 
ফয়জান হয়, তখন আমরা দূর-দূরান্তে 


পর শেষ হয়ে যায় |) কখনো আমরা 
বহু উচু আসনে বসি, আবার কখনো 
আমরা নিজের পায়ের পিঠ পর্য্ত 
দেখতে পাই না ।”২ 


খে) আল-হাদীস 
বিভিন্ন হাদীস থেকেও জানা যায় যে, 
আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র গায়বী 
ইলমের অধিকারী | তিনি অহীর 
মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সো.)-কে গায়বের 
যে বিষয়গুলো জানিয়েছেন, এর বাইরে 
ছিল না। যেমন- 
উম্মুল মুমিনীন “আয়িশা (রা.) বলেন, 
2৫45১৪৮৫৫৬০ 
“আর যে তোমাকে বলবে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) আগামীকাল 
(ভবিষ্যতে) কী হবে তা জানেন, তা 
হলে সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে ।' 
রাবী বলেন, এরপর উম্মুল মুমিনীন 
“আয়িশা রোযি.) তার একথার দলীল 
হিসেবে তিলাওয়াত করলেন, 
[5614৩৮৬5684 $)552 
“কেউ জানে না যে, সে আগামীকাল 
কী অর্জন করবে 1২৩ 
মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর একটি উন্ত্রী হারিয়ে যায় । 
তখন যায়দ ইবনুল লাসীত নামক 
জনৈক ব্যক্তি বললো, মুহাম্মদ (সা.) 
দাবি করেন যে, তিনি নবী এবং তিনি 
তোমাদেরকে আকাশের খবর জানান, 
অথচ তার নিজের উন্ত্রীটি কোথায় 
আছে তা তিনি জানেন না। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 


৪ ৫ এর্দ 555 2 রত 145 বির এক5£ 
১ 2 শত ০ 1৪ :5৩ ১৬০ ও! 


০.৫ 


৫ 22255|| ১8৬ হা 2205 
5355 3৯3 হতনা 20 শঠ শা পিচ 
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6 4৪ 44451546৮০৪ 3 9 
“এক ব্যক্তি এমন এমন কথা বলছে। 
আল্লাহর কাসাম! আল্লাহ তা'আলা 
আমাকে যা জানান, তা ছাড়া আমি 
কিছু জানি না। আল্লাহ তা'আলা 
আমাকে উন্ত্রীটির ব্যাপারে জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, সেটি অমুক প্রান্তরে 
অমুক গাছের সাথে আটকে আছে । 
তখন তীরা সেখানে গিয়ে উন্ত্রীটি নিয়ে 
আসেন 1” 

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় 
যে, গায়বের বিষয়সমূহ থেকে আল্লাহ 
তাআলা তাকে যতটুকু জানান, এর 
বাইরে তিনি অতিরিক্ত কিছু জানেন 
না। হাফিয ইবনু হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.) বলেন, 


১৩৪ 9) 3555৬ এ 
১551 554 ২ 5০০৮ 
যাদের ঈমান সুদৃঢ় নয়, এ জাতীয় 


কিছু ব্যক্তি ধারণা করতো যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) গায়বের জ্ঞান 
রাখতেন । এমনকি তারা মনে করতো 
যে, নুবুওয়াতের বিশুদ্ধতার জন্য 
নবীকে গায়বের সকল বিষয় জানা 
প্রয়োজন | ... এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) জানিয়ে দিলেন যে, গায়বের 
বিষয়সমূহ থেকে আল্লাহ ত'আলা 
তাকে যা জানান তা ছাড়া তিনি আর 
কিছুই জানেন না 1২৫ 

রুবাই' বিনতু মু'আওয়িয (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার 


জুন”১৫ 


বিয়ের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
আমার ঘরে প্রবেশ করলেন | এ সময় 
দু'জন ছোট্ট বালিকা গান গাচ্ছিল। 
তারা তাদের কথার ফীকে ফাঁকে 
বলেছিল, 

“আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী 
রয়েছেন, যিনি আগামীকাল কী হবে 
তাও জানেন । 

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
১১৪3৮ ৫4৬ 278 55155 প্র 


(8| 
“তোমরা একথা বলো না । আগামীকাল 


কী হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন 
না” 


হযরত সালামা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) একটি লাল তাবুর মধ্যে বসা 
ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি 
একটি গর্ভবতী ঘোড়কীর ওপর চড়ে 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর নিকট আসলো । 
সে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত কবে 
সংঘটিত হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাব 
দিলেন, 

.( 3 পন] 2 ও ০৮5৪) 
“এটা গায়বের বিষয় । আল্লাহ তাআলা 
ছাড়া কেউ গায়ব জানেন না । 
তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, কবে বৃষ্টি 
বর্ষিত হবেগ] 

.(| 3 ০] 2 সু ০৮5৪) 
“এটা গায়বের বিষয় । আল্লাহ তা“আলা 
ছাড়া কেউ গায়ব জানেন না । 
এরপর সে আবারো জিজ্ঞেস করলো, 
আমার ঘোড়কীর জরায়ুতে কী সন্তান 
আছে? 

.( 3 ৭] 2 ১3 ০৮5৪) 
“এটা গায়বের বিষয় । আল্লাহ তাআলা 
ছাড়া কেউ গায়ব জানেন না ।২৭ 


সাইয়িদুনা হুযাইফা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন, 
19529 রও 5১৩ ওত) 
“আমি জানি না, তোমাদের মাঝে আর 
আমি কতো কাল ধরে বেঁচে থাকবো । 
কাজেই তোমরা আমরা পরবতীগণের 
অনুকরণ করো ।' রাবী বলেন, এ কথা 
বলার সময় তিনি আবূ বকর রোযি.) 
ও উমার (রাধি.)-এর দিকে ইঙ্গিত 
করেন ৮৯৮ 


/চলবে] 


লেখক: প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


১ “গায়ব' বলতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টি 
সীমার বহির্ভূত বর্তমান, অতীত ও 
ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে বোঝানো হয় । 
বিশিষ্ট মুফাসসির আবুল বারাকাত আন- 
নাসাফী (মূ. ৭১০ হি.) বলেন, 

এ শা ১৩০৪১ ৩৪ ৬ ৬৩ এস 

৪০ 

“গায়ব সে বিষয়কে বলা হয়, যার ওপর 
কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই এবং কোনো 
মাখলুক সে বিষয়ে অবগত নয় । (আন- 
নাসাফী, মাদারিকৃত তানযীল ওয়া 
হাকাযিকৃত ত7'ওয়ীল, দারুল কালিম 
আত-তাইয়িব, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৬১৭) 

২ বদরুদ্দীন আল-*আইনী, উমদাতুল কারী 
শরহু সহীহিল বুখারী, ক. ১, পু. 
১৪৩-১৪৪ 
খরিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, “ঈসা (আ.) 
যেহেতু আল্লাহ তা'আলার যাতেরই অংশ, 
তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার মতোই সকল 
গায়বী বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । 
অথচ প্রচলিত ও বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও 
যিশুর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যে, তিনি গায়ব 
জানতেন না । কিন্তু খ্রিস্টানরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
করে এ সব আয়াত বাতিল করে দেয়। 
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প্রচলিত বাইবেলের মথির সুসমাচারের ২৪ 
নং অধ্যায়ের ৩৬ নং আয়াতে কিয়ামতের 
বিষয়ে যিশু বলেছেন, 

কিন্ত সে দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ব কেউ 
জানেন না, স্বর্ণের দূতগণ (ফেরেশতাগণ)ও 
জানেন না, পুত্র (যিশু স্বয়ং)ও জানেন না; 
কেবল পিতাই জানেন । 


মাধ্যমে এ কথাটি গোপন করতে বা বাতিল 
করতে অপচেষ্টা করেছিল। তাদের 
জালিয়াতির একটি নমূনা হলো, তারা 'পুত্রও 


আয়াতটির বক্তব্য নিম্নরূপ: 
0 09 078 085 800 10001 
10705910100 10817, 1701 (191 
8175919 01 199৮97, 1306 10 
ঢ801161 01015! 
পাঠক ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন, এখানে 'পুত্রও 
জানেন না" (91000 (019 907) কথাটি 
মুছে দেওয়া হয়েছে । এভাবে প্রায় হাজার 
বছর যাবৎ এ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল 
বর্তমানে বিভিন্ন প্রাচীন পাগ্ুলিপির আলোকে 
জালিয়াতি ধরা পড়ার কারণে আধুনিক 
সংস্করণগুলোতে কথাটি সংযোজন করা 
হয়েছে। এ ছাড়া বাইবেলের মধ্যে আরও 
অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় 
যে, “ঈসা (আ.) কখনোই অহীর অতিরিক্ত 
কোনো গায়বের বিষয় জানতেন না বা 
জানার দাবি করেননি । কিন্তু খিস্টানরা 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ আয়াতগুলোর সুস্পষ্ট 
অর্থ বাতিল করে দেয় এবং যিশুর জন্য 
সামগ্রিক “ইলুল গায়ব দাবি করে 
(জাহাঙ্গীর, ইসলামী আকীদা, পৃ. 
৩৯৬-৩৯৭) 
আল-কুরআন, সরা হৃদ, ১১:৪৯ 
কুরআনের আরও কয়েকটি জায়গায় 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে একথা 
বলা হয়েছে । দেখুন, সরা আলে ইমরান, 
৩:৪৪ ও সুরা ইউস্ৃফ, ১২:১০২ 
আল-বাজী, আল-মবভাকা শারহুল 
সওয়াভা, মতবাআতুস সা'আদা, কায়রো, 


৪ 


জুন”১৫ 


মিসর প্রেথম সংস্করণ: ১৩৩২ হি.), খ. ৫, 
পৃ ১৮২ 
কাদী “য়াদ রেহ.)ও প্রায় একই ধরনের 
কথা বলেছেন । (আল-মুনাবী, ফায়দ্ুল 
কদীর শরহুল জামি' আস-সগীর, খ. ২ 
রঃ ৭১৬) 

৫ (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 
দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ 
হি. _ ১৯৫৯ খরি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৬৩; (খ) 
শরহু সহীহিল বুখারী, খ. ৩৬, পৃ. ৮ 

৬ আল-কুরআন, সরা আন-নামল, ২৭:৬৫ 

" আল-কুরআন, সরা আাল-আন'আম, ৬:৫৯ 

রং আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১:৩৪ 

এ আল-কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:২০ 
৬:৫০ 

১ আল-কুরআন, সূরা ই, ১১:৩১ 

৯২. আল-কুরআন, সরা আল-আ'রাফ, 
৭:১৮৮ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-আহকাফ, 

৪৬:৯ 

২১:১০৯-১১১ 

১৫ আল-কুরআন, সরা আাত-তাওবা, ৮:১০১ 

১* আল-কুরআন, সরা আত-তালাক, ৬৫:১ 

৭. কে) আল-কুরআন, সুরা হুদ, 
১১:৬৯-৭০; (খ) সূরা আয-যারিয়াত, 
৫১:২৪-৩০ 

১৮ আল-কুরআন, সরা হুদ, ১১: ৭৭-৮১ 

১৯ আল-কুরআন, সরা আল-আহকাক, ৪৬: 

২৩ 
আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা, ৫: 

১১৬ 
আল-কুরআন, সুরা আল-মারিদা, ৫: 

১০৯ 

২২ গা*দী, গুলিভাঁ, 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ১৪০, 
হাদীস: ৪৮৫৫ 

২ কে) ইবনে হিশাম, আস-সীরাতিন 
নাবাওয়ীয়া, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স 


১৪ 


২০ 


২১ 


২৭ (কে) আত-তাবারানী, আল-মু'জায়ুল 


পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. ১৯৫৫ 
খি.), খ. ২, পৃ. ৫২৩; €খ) আল-বায়হাকী, 
দালায়িলুন নুরূওয়াত ওয়া মারিফাত 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. ১৯৮৮ খি.), 
খ. ৫, পৃ. ২৩২, হাদীস: ৪৬৩; (গ) ইবনে 
মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, 
বয়রুত, লেবনান (১৩৯৫ হি. ন ১৯৭৬ 
খি.), খ. ৪, পৃ. ১৬-১৭ 


২৫ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 


বারী শরহু সহীহ আ/ল-বৃখারী, দারুল 
মা*রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
১৯৫৯ খরি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪ 


২৬ ইবনে মাজাহ, আস-সনান, দার 


ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬১১, হাদীস: 
১৮৯৭ 
এ হাদীসটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ 
সহীহ আল-বুখারীতেও রয়েছে । (দ্র. আল- 
বুখারী, গাঁও, খ. ৬, পৃ. ৭৯, হাদীস: 
৪৬৯৭ ও খ. ৯, পৃ. ১১৬, হাদীস: ৭৩৭৯) 


কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ৭, পৃ. ১৮, হাদীস: 
৬২৪৫; (খ) আয-যামাখশারী, তআাল- 
মাপরিফা, বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় 
সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ১১১ গে) ইবনে 
কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, গরীরুল 
কুরান, মতবাআতুল আনী, বগদাদ, 
ইরাক (১৩৯৭ হি. 5 ১৯৭৭ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ৫৯ 


২৮. (ক) আত-তিরমিষী, আল-জামি'উল 


কবীর _ আস-স্থনান, মুস্তফা আলবাবী 
ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, 
হলব, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৬৬৮, হাদীস: 
৩৭৯৯; (গ) ইবনে মাজাহ, আস-সনান, 
দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৭, হাদীস: 
৯৭; (গ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল- 
মসনদ, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩৮, পৃ. ৩০৯-৩১০, হাদীস: 
২৩২৭৬, পৃ. ৩৯৯, হাদীস: ২৩৩৮৬ ও পৃ. 
৪১৮-৪১৯, হাদীস: ২৩৪১৯ 
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মৃত্যুর ঠিক আগমুহুর্তের অনুভূতি 


রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে ব্রেইন ও 


হল, কত সময় পর্যন্ত হার্ট বা ব্রেইন 


কেমন? একজন মানুষ মারা যাওয়ার 
সময় তার কেমন লাগে? 
বিখ্যাত অভিনেতা এডমন্ড গোয়েনকে 


শরীরের অন্যান্য অংশে অক্সিজেন 
সরবরাহ থেমে যাবে__এই পর্যায়কে 
বলা হয় 01101081 19810) । 


মৃত্যুর আগ মুহুর্তে জিজ্ঞেস করা 


অক্সিজেনের অভাবে পরবর্তী ৪-৬ 


হয়েছিলো, মৃত্যুর অনুভূতিকে আপনার 


মিনিটের মধ্যে ব্রেইনের কোষগুলো 


কাছে কঠিন মনে হচ্ছে কি না? জাত 


মারা যেতে শুরু করে । ব্রেইন যখন 


অভিনেতার উত্তরটা ছিলো এরকম, 
9৪, 108 10511, 006 00 ৪3 
(0051) 89 00116 0010790%...! মরে 
যাওয়ার অনুভূতি কি আসলেই কমেডি 
করার চেয়ে সোজা? ধর্মীয় বর্ণনায় 
যেমনটা এসেছে মৃত্যুর অনুভূতি 
ভয়াবহ বিশেষত পাপীদের জন্য__ 
জীবন্ত শরীর থেকে চামড়া ছিলে 
নেয়ার মতো যন্ত্রণাদায়ক । আবার 


বিজ্ঞানীরাও মৃত্যু এবং মৃত্যু পূর্ববর্তী 


আভিজ্ঞত (০৪1 [০8910 
10001791700 ০৬ 1077) নিয়ে নানান 
গবেষণা করেছেন । 


চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে মৃত্যু আচমকা 
কোন বিষয় নয়। মৃত হতে হলে 
প্রথমে হার্টের কার্যক্রম বন্ধ হতে হবে, 


জুন”১৫ 


কর্মকাণ্ড পুরোপুরি থামিয়ে দেয় তখন 
বলা হয় 91910951089] 19680) হয়েছে 
বা ব্যক্তিটি “মারা' গেছেন [সূত্রঃ 
/7119:///77775/71.09777/7-52)77793] | 


পুনরায় সচল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে 
তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। 
সাধারণত ব্রেইনে অক্সিজেন সরবরাহ 
বন্ধ হওয়ার পর ১৫ মিনিট পার হলে 
মস্তিষ্কের স্থায়ী মৃত্যু হয়েছে বলে মনে 
/1177-///7707/71.00977/75973471 | 

6৮৮ 90107015 পত্রিকায় একটি 
রিপোর্ট এসেছে বিভিন্ন উপায়ে মৃত্যুর 
ক্ষেত্রে একজন মানুষ কী কী অনুভব 


কিন্তু “ক্লিনিক্যালি ডেড একজন 
ব্যক্তিও অনেক সময় জীবন ফিরে 
পেতে পারেন লাইফ সাপোর্টের 
মাধ্যমে যেটিকে বলা হয় 08019 
[01177017915 [২০919016911017 
(০7২) যার মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে 
শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তসধ্লন চালু রাখা 
হয় । তাই হার্টবিট বন্ধ হওয়া মানেই 
মৃত্যু নয়। ফলে বর্তমানে মৃত্যু 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে হার্ট থেমে যাওয়ার 
চেয়ে নির্ভরযোগ্য ঘটনা ধরা হয় ব্রেইন 
থেমে যাওয়াকে | কিন্তু মজার ব্যাপার 


করে বা কী কী ঘটে সূত্র 
11117):///771)7/71.00777/06127777] | 

একবার কারো মৃত্যু হয়ে গেলে যেহেতু 
তার আর ফিরে আসার সুযোগ নেই 
তাই ভাবা হয় মৃত্যুর স্বাদ কেমন বা 
মৃত্যু পরবর্তী অভিজ্ঞতা কী তা জানা 
অসম্ভব । বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা 
করেছেন, করছেন। কিন্তু ফলাফল 
ঘুরেফিরে সেই একই- মারা যাওয়ার 
পর মানুষগুলা কোথায় যায়, তা 
কিছুতেই জানা যায়নি । সেক্ষেত্রে 
এখনো পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাসই সম্বল | তবে 


__লললললল্ল্্তু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


মৃত্যুর একেবারে নিকটবর্তী অবস্থা 
যেমন র্িিনিক্যাল ডেথ বা ডিপ কোমা 
অবস্থা থেকে অনেকে ফিরে এসেছেন । 
ফিরে এসে বয়ান করেছেন তাদের 
অভিজ্ঞতার কথা | কেউ বলেছেন তারা 
স্বর্গ দেখেছেন, কেউ দেখেছেন নরক, 
কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন খুব উজ্জ্বল 
কোনো আলোর ঝলকানি বা অন্ধকার 
কোনো সুড়ঙ্গ থেকে আলোকোজ্জ্বল 
কোনো টানেলে হেঁটে যাচ্ছেন । তবে 
110617190101191 49500191101 1701 
০81-1)9807) 9000199 (1/ব)১)- 
এর তথ্যমতে বিজ্ঞানীরা এসব 'প্রায়- 
মৃত্যু অভিজ্ঞতা” লাভ করা ব্যক্তিদের 
উপর গবেষণা চালিয়ে একমত 
হয়েছেন যে জাতি, ধর্ম, দেশ 
নির্বিশেষে এসব মানুষের “মৃত্যু 
অভিজ্ঞতা” প্রায় এক ও অভিন্ন (সূত্র: 
11117:///7717/71.০077/7771771110,. দেখুনঃ 


1৬947 92911 £51767127122  £952970% 
170%/700/-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট- 


1711)://77),71.০077/7817)577] | 


বিশিষ্ট মৃত্যুবিশেষজ্ঞ নিউইয়র্ক শহরের 
উইল কর্নেল মেডিকেল সেন্টারের 
গবেষক ড. সাম পার্নিয়া ও তার 
সহকর্মীরা ইউরোপ, কানাডা ও 
ইউএসের ২৫টি মেডিকেল সেন্টারের 
১৫০০ রোগী, যারা “কোমা অবস্থা" 
থেকে ফিরে এসেছেন জীবনে, তাদের 
নিয়ে ৩ বছর ধরে করা একটি 
গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন । 
গবেষণায় দেখা যায় ১০ অথবা ২০ 
শতাংশ মানুষ যারা “কোমা অবস্থা" 
থেকে ফিরে এসেছেন, কিছুক্ষণ বা 
ঘণ্টা খানিক পর তিনি চেতনা ফিরে 
পেয়ে কী দেখে এসেছেন সে বিষয়ে 
স্বকল্পসিত বিবরণ দিতে পারেন । প্রায়- 
মৃত্যু থেকে ফিরে আসা রোগীদের 
অনেকে কোমা অবস্থায় “নানামাত্রিক 
রঙের কারুকাজ” দেখেছেন বলে মনে 
17179-///771771.0977/7260701 | 


জুন”১৫ 


প্রায়-মৃত্যু অভিজ্ঞতা' লাভ করে ফিরে 
আসা ব্যক্তিরা সাধারণত নিনেক্ত 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন সূত্র 
/7111):///777)71. ০০9777/777%711701: 


শরীর থেকে আত্মা ছেড়ে যাওয়া 
অনেকে বর্ণনা করেছেন যে তারা 
দেখতে পেয়েছেন তাদের দেহ থেকে 
আত্মা (9০1) বা রূহ বের হয়ে 
উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এবং দেহ 
নিচে পড়ে আছে । অনেকে নিজেদের 
রাহ বা আত্মাকে দেহের পাশে 
দণ্ডায়মান দেখতে পান । এই সময় 
শরীরের কোনো ব্যথা বা যন্ত্রণা আর 
আত্মাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু তার 
দেহের চারপাশ ঘিরে কী ঘটছে তা সে 
দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে 
যেমন- ডাক্তার-নার্সদের ছুটাছুটি, 
লোকজনের কথাবার্তা, দাফন-কাফন, 
আত্মীয়-স্বজনের কান্না-কাটি সব। 
প্রফেসর [70810 960] ঠিক এমন 
এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সূত্র: 
17119:///777571.2077/7770/477171 | 
অন্যতম ধর্মতত্ববিদ, মনীষী 
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জওযিইয়া 
(রহ.)-এর বিখ্যাত একটি কিতাব 
আছে, নাম কিতাবুর রাহ । এই 
কিতাবের বর্ণনায় উপরের বিষয়টির 
সত্যতা পাওয়া যায় । আমর ইবনে 
দীনার বলেন, মৃত ব্যক্তি নিজের 
পরিবারবর্গ, আত্রীয়-স্বজনের অবস্থা 
জানতে পারে, এমনকি তাঁর গোসল 
দেয়া এবং কাফন সম্পর্কেও জানতে 
পারে [সুরঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়িম 
জাওযিইয়া (রহ.), কিতাবুর রহ, এমদাদিয়া 
লাইবেরি, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪] । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) 
বর্ণিত এক হাদীসে আছে, 


্ 
কক 52811) এট 22854118452 12 
৩৩ ৩৬ ৮1০৪ ০০০৯ ৩৮5) 
৮০৫০5 পাত ৪8-2৮25255 
2৩৯০৩ 4১০৮ এ! পপ ৮৩টি ১০ 

হে 

(6১০ 


কোনো মৃত মুসলমান ব্যক্তির কবরের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যদি সালাম 
দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই মৃত ব্যক্তি 
তাকে চিনতে পারে এবং তার 
সালামের জবাব দেয় [সূত্র: কিতাবুর রহ, 
পৃ... ১৩, এবং ওয়েব লিঙ্কঃ 
17177-///777771.0977/7297901] | 


কোনো উজ্জ্বল টানেলের 

মধ্য দিয়ে ভ্রমণ 

এটি খুব কমন অভিজ্ঞতা । প্রায় সব 
মৃত্যু পথযাত্রীরা ফিরে এসে এই 
অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তারা 
বলেছেন যে, তারা খুব দ্রুত গতিতে 
একটি আলোকোজ্জ্বল টানেলের ভেতর 
দিয়ে সামনের দিকে ছুটতে থাকেন 
কারো আহ্বানে, শঙ্কাহীনভাবে । 
791 78016 নামে এক নারী মৃত্যুর 
মুখ থেকে ফিরে আসার গল্প নিয়ে 
১৯৯৪ সালে 12170-8090 135 1116 
[1511 নামে একটি বই লিখেন 
যেখানে ঠিক এই ধরণের একটি 
অভিজ্ঞতাই উনি প্রকাশ করেছিলেন 


!সূর: 17117-//1771771.0977/777012/7717] | 
প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল 
আাকাডেমি অব সায়েসেস 


সাময়িকীতে এটি নিয়ে এক গবেষণা 
নিবন্ধ প্রক রি ত হয়েছে |: সূত্রঃ 


17177-///7777/71.09777/151727/0] | 


সময় এবং স্থানের ধারণা 
পরিবর্তন হয়ে যাওয়া 

অনেকে জানিয়েছেন যে, দেহ থেকে 
আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাদের 
সময় এবং স্থান সংক্রান্ত পার্থিব ধারণা 
বদলে গেছে । তাদের আত্মা অতীত 
আর বর্তমানে সংঘটিত সব ঘটনা 
যুগপতভাবে দেখতে পাচ্ছিল যেটি 
বেঁচে থাকা অবস্থায় সম্ভব না। 
7০5০1053105 নামে মোটর 
সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রায় মৃত্যু থেকে 
ফিরে আসা এক ব্যক্তি ঠিক এমনি এক 
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অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন [,939019 
70] 076 11510; ৬/181 ৬/০ 0০810 
1,921 101 1116 1981-1)980) 
1%00179709 নামক বইয়ে (সূত্র: 


/1/1):///77)/71. ০0977/027717771 | 


লাইফ-রিভিউ দেখা 

ফিরে আসা অনেকে বলেছেন যে, 
তারা খুব স্বল্প সময়ে পৃথিবীতে 
কাটানো তাদের জীবনের সব মুহূর্তের 
একটি প্যানারোমিক রিভিউ দেখেছেন, 
অনেকটা মুভি দেখার মতো । কৃত 
পাপ, পুণ্য, ভালো-মন্দ সব কাজের 
একটি সালতামামি উপস্থিত হয়েছিল 
তাদের সামনে । 


সাথে সাক্ষাৎ 

কোমা বা ক্লিনিক্যাল ডেথ অবস্থা থেকে 
ফিরে আসা অনেকেই বলেছেন যে, 
তারা তাদের ইতোমধ্যে মৃত আত্মীয়- 
স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, 
কথা বলেছেন । মৃত ব্যক্তিরা তাদেরকে 
স্বাগত জানিয়েছেন । তারা পরস্পরকে 
চিনতে পেরেছেন এমনকি এমন 
অনেক মৃত ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা 
হয়েছে যারা মারা গেছেন তাদের 
জন্মেরও আগে । 

1.8016101 118100 একজন টেনিস 
খেলোয়াড় যিনি ক্লিনিক্যাল ডেথ থেকে 
ফিরে এসেছিলেন তিনি তার 
99810101106 007 170106: 4৯ 
[১2150108] 10017995 91 
1181051010080101) 8100 17981105 
4৮91 & 681-1)980 
[71091160706 বইয়ে সেই সময়ের 
স্মৃতিচারণা করে বলেছেন যে, তিনি 
কোমায় থাকাকালীন তার ৩০ বছর 
বয়সী এমন এক প্রিয়জনের সাক্ষাৎ 
পেয়েছিলেন যে কিনা এর ৭ বছর 
আগেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা 
গিয়েছিল! [সূত্র 


17119-///771771.09177/77772772621 
জুন'১৫ 


ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসেও এটির সুস্পষ্ট 


বা 681 19990) 15%0)91160০9-এর 


প্রমাণ পাওয়া যায় । পবিত্র কুরআনের 


অবসান ঘটে এবং মানুষ পার্থিব 


সূরা যুমারের ৪২ আয়াতে ইরশাদ 
(৩৩ ৩ ৪05৩2 4৮ 532৫ 
৪০০০১ 
'আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর সময় রূহগুলো 
কবয করেন এবং নিদ্রার সময় সেই 
রূহগ্তলোকে কবয করে নেন যেগুলো 
এখনো মৃত্যুবরণ করেনি । অতঃপর 
যার ওপর মৃত্যুর ফরমান জারি করেন, 
তাকে আর ফিরিয়ে দেন না। আর 
অন্যান্য রূহগুলোকে নির্দিষ্ট মেয়াদের 
জন্য ছেড়ে দেন ।' 
জীবিতরা নিদ্রাবস্থায় মৃতদের দেখত 
পায় এবং কুশল বিনিময় করে । সাঈদ 
ইবনুল মুসাইব (রাধি.) বলেন, 
০:50 803 এ 4291 ৬5 
'যখন মানুষ মারা যায়, তখন 
যেমনিভাবে নবাগত ব্যক্তিদের স্বাগত 
জানানো হয়, তেমনিভাবে তাকে তার 
(ইতোমধ্যে মৃত) পরিজনরা অভ্যর্থনা 
জানায়” (আরো পড়ুন: কিতাবুর রূহ, পৃ. 
২৪] । 
হযরত সাবেত বানানী (রাযি.) 
বলেছেন, কারো মৃত্যুর পর কবর 
জীবনে তার পূর্বে মৃত নিকটাত্রীয়গণ 
তার কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরে। 
তারা পরম্পর এত বেশি খুশি হয়, 
যেমন পার্থিব জীবনে বহিরাগত কারো 
আগমণ হলে তার সাথে সাক্ষাতে খুসি 
হয়ে থাকে আরও পড়ন: আল্লামা জালাল 
উদ্দন সুযুতী (রহ.)-এর মরণের পরে কি 
হবে? শর্ষিনা লাইবেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা, 
সূত্রঃ 7/17:///7717571.০0777/0182075] | 


বর্তমান জীবনে ফিরে আসা 
কোমা বা কিনিক্যালি ডেড অবস্থা 
থেকে চেতনা ফিরে পেলে প্রায়-মৃত্যু' 


জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। তখন 
মাঝখানের ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো 
কোন এক স্বপ্ন বা বিভ্রম বলে মনে 
হয়। 


রূপান্তরিত জীবন 

যারা এ ধরণের প্রায়-মৃত্যু'র 
অভিজ্ঞতা পেয়েছে তাদের বেশিরভাগ 
বলেছেন এরপরে তাদের জীবনধারা ও 
জীবনদর্শন অনেকটাই বদলে গেছে। 
তাদের বেশিরভাগই আগের চেয়ে 
অনেক বেশি দয়ালু, সহানুভূতিসম্পন্ন, 
কম বৈষয়িক, এবং বেশি উদার হয়ে 
উঠেছেন এমনটাই ভাষ্য 116 
১0: [16ি নামক বিখ্যাত বইয়ের 
লেখক [২৪5%770170 4১. 1. 1৬10০90%- 
এর সূত্র: 71/7-///7777/71.0977/71))) 92] | 
৪৪1 199910) 12%1991191০9-এর 
প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের কেসগুলোর 
ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার সূত্র 
ধরেই ধারণা করা হয়েছিল হয়তো 
মৃত্যু পরবর্তী জীবন (আলমে বারযাখ 
বা কবরের জীবন) এর পক্ষে একটা 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুজে পাওয়া যাবে 
কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, এগুলো 
নিছক-ই স্বপ্ন, বাস্তব কিছু না 
বিশেষভাবে ইন্সট্রাকশন দেয়া হলে যে 
কেউ যেকোনো সময় এধরণের স্বপ্ন 
দেখে ফেলতে পারেন, এর সাথে 
মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই (সূত্র: 
17117-///77707/71.00977//7250501] | 

সে যা হোক, মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর পরের 
জীবনের রহস্যপর্দা যতক্ষণ বিজ্ঞান 
তার তত্ব দিয়ে উন্মোচন না করতে 
পারছে__আমরা শুধু অপেক্ষাই করতে 
পারি কিংবা আস্থা রাখতে পারি ধর্মীয় 
বিশ্বাসে । 

বৈজ্ঞানিক থিওরি কিংবা মৃত্যু__ 
কোনটি যে কবে আসবে, কেউ কি 
আর নিশ্চিত জানে??!! 


7 আত্তার্হীদ ৩৮ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


৯৮৪ 3515 রঙ 
লেখালেখির নিয়ম-কানুন-৭ 


হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


ভূমিকা 


পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিত্দেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 


সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজান্দিদুল মিল্নত হজরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। তীর ব্যক্তিত্ব ও 
জ্ঞান-গরিমার মতো তার রচনার আধ্যিক, বৈশিষ্ট্য ও গ্রহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত । 

বড় বিস্ময় জাগে যে, ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ কিছু দিকনির্দেশনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে | এসব নির্দেশনা ছড়ানো মুক্তোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 


তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হজরতের বিভিন্ন রচনা 


থেকে জায়দ মোজাহের নদী কর্তৃক সংকলিত (4/+4/8-5/)1) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনির্দেশনব পাওয়া 


গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খণ্ড নিয়মকাননুগুলো 


অনুবাদ করে ফেলি । অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । প্রতিটি অংশের 
শেষে অনুবাদকের নাম নির্দেশ করা হয়েছে৷ _ সংকলক ও অনুবাদ-সম ন্বয়ক) 


কোনো বইয়ের 

জবাব লেখার নিয়ম 

যদি কেউ আমার বইয়ের জবাব লেখে 
এবং তা আমার কাছে আসে, তখন 
প্রথমে মনে হয় অবশ্য এতে আমার 
পক্ষ থেকে কোনো ক্রটি ঘটেছে । তাই 
সে খপ্তন ও প্রতিউত্তর এ মানসিকতা 
নিয়ে পড়ি যে, এতে আমার ভুলটা কী 
এবং তা কীভাবে শোধন করা যায়। 
প্রতিবাদ করার অভিপ্রায়ে আমি তা 
দেখি না ।১ 
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বিরোধীদের জবাব 

লেখার ব্যাপারে হযরত 

গংগ্তহী (রহ.)-এর নীতি 

হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) 
যখন বেদআতের বিরুদ্ধে কিছু পুস্তক 
রচনা করেন, তখন বেদআত পন্থীদের 
পক্ষ থেকে অকথ্য গালি-গালাজপূর্ণ 
জবাবী পুস্তিকা লেখা শুরু হয়ে যায়। 
কতিপয় প্রসিদ্ধ বেদআতগপহ্থীদের পক্ষ 
থেকে তার বিপক্ষে গালি-গালাজপূর্ণ 
অনেক বই ধারাবাহিকবাবে প্রকাশিত 


হতে থাকে | তখন গাংগুহীর দৃষ্টিশক্তি 
লোপ পেয়েছিলো, তাই হযরতের 
একান্ত আস্থাভাজন খাদেম মাওলানা 
ইয়াহয়া কান্দলভী ডাকযোগে আগত 
চিঠিপত্র পড়ে শুনাতেন এবং তার পক্ষ 
থেকে তিনি উত্তর লিখতেন, যেহেতু 
উত্তর লেখার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত 
ছিলো | সেই ডাকযোগে আগত চিঠির 
মাঝে সেসব পুস্তকও ছিলো যা 
প্রতিপক্ষদের পক্ষ থেকে আসত । 
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মাঝখানে বেশ কিছুদিন মাওলানা 


অধিকাংশের গ্রহণযোগ্যতা হয় । এসব 


ইয়াহয়া সাহেব কোনো কিছু পড়ে না 
শুনালে, হযরত গাংগুহী জিজ্ঞেস 
করলেন, ইয়াহয়া সাহেব! কী হলো? 
আমাদের বন্ধুরা আমাদের স্মরণ করা 
ছেড়ে দিয়েছে? অনেক দিন ধরে যে 
তাদের কোনো চিঠিপত্র আসলো না! 
তখন ইয়াহয়া সাহেব উত্তর দিলেন, 
হযরত! কিছু চিঠি এসেছে, তা 
অপাঠ্য । হযরত বললেন, কেন? 
ইয়াহয়া সাহেব বললেন, তা 
গালিগালাজে ভরা । হযরত বললেন, 
মিয়া সাহেব! দূরের গালি কি গায়ে 
লাগে? তুমি আমাকে তা অবশ্যই 
শুনাও । আমি তো এই মানসিকতায় 
শুনি যে, তাদের কোনো কথা গ্রহণীয় 
হলে তা সাদরে গ্রহণ করে নেবো; যদি 
আমার ভূল ত্রুটির ব্যাপারে কোনো 
সংশোধনী থাকে, তা সহজে গ্রহণ করে 
নেবো ।২ 


বইয়ের অভিমত লেখা 

বর্তমানে টাকা উপার্জনের একটি 
পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যে, বই লিখে 
আলেমদের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং 
বলা হয় যে, কোনো ক্রটি থাকলে তা 
যেন সংশোধন করে দেওয়া হয়। 
সংশোধনের আবেদন তো করা হয়, 
তবে তলে তলে আসল উদ্দেশ্য থাকে 
অভিমত লুফে নেওয়া, যাতে প্রচার ও 
বেচা বিক্রি ভালো হয় । এভাবে কিছু 
বিনয়ী আলেম অভিমত দিয়েও 
থাকেন । 

কিন্তু আমি মনে করি, এটা মারাত্মক 
ভুল পন্থা । কেননা এর ফলে তাদের 
অশুব পদ্ধতির সমর্থন হয় । যদি কেউ 
আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি 
কিতাব সংশোধনের পদ্ধতি বলবো যে, 
সে কিতাবসমূহ একত্রিত করে পুড়িয়ে 
দেওয়া; কেননা প্রতিটি জিনিসে 
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কিতাবসমূহে খারাপের মাত্রা বেশি । 


এটা প্রমাণিত যে, বুযুর্গদের রচনায় 
কাছাকাছি সেই লাভ হয়, যা তাদের 


এবং খারাপের প্রতিকার হচ্ছে সব 
পুড়িয়ে ফেলা | 


অভিমত লেখার ব্যাপারে থানভী 
(রহ.)-এর নীতি 

হযরত শুধু অপর্যাপ্ত অধ্যয়নের উপর 
লিখতেন না, কেননা তা তিনি 
নাজায়েয মনে করতেন । আদ্যোপান্ত 
পড়ার সুযোগ না হলে কোনো স্থান 
নির্দিষ্ট করে সেই নির্দিষ্ট স্থানের 
ব্যাপারে অভিমত লিখে দিতেন | যদি 
কারো ব্যাপারে আস্থা থাকে, তাহলে 
নির্দিষ্ট স্থানের অভিমত লিখতে গিয়ে 
একথাও বলে দিতেন, আশা করি 
কিতাবের বাকি অংশও এধরনের 
হবে। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা 
হওয়ার আগে অভ্যাসের বিপরীতও 
হয়েছিলো । কিন্তু পরে সে বইয়ের 
ভুলের ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর 
খুব অনুশোচিত হয়েছিলেন এবং স্বীয় 
অভিমত প্রত্যাহারের ঘোষনাও 
দিয়েছিলেন 


বাণী ও ওয়াজ সংকলন 
জনৈক বুযুর্গ বলেন, বানী লিখে রাখার 


সুহবতে থাকার কারণে হয়। যদি 
সমানে সমান নাও হয়, তবে কাছাকাছি 
তো নিশ্চয় হবে। 

যখন ফুলের খতু চলে যায়, তখন 
ফুলের সুগন্ধি তো ফুলের পানি থেকে 
অর্জন করতে হবে । পানিতে ফুলের 
সৌরভ বিদ্যমান থাকে । অনুরূপ যখন 
সূর্য অস্ত যায়, তখন চেরাগ জেলে 
আলো নিতে হবে । আল্লাহ ওয়ালাদের 
কথায় আলো থাকাটা স্বত:সিদ্ধ ও 
স্বয়ংপ্রকাশ | 

মহিলাদের উচিত, বুযুর্গদের বাণী ও 
জীবনবৃত্তান্ত অধ্যয়ন করতে থাকা । 
পুরুষদেরও উচিত, বুযুর্গদের রচনা, 
বাণী ও জীবনবৃত্তান্ত অধ্যয়ন করতে 
থাকা |? 


মলফুযাত সংকলনে 
সংক্ষেপিতভাবে উপস্থানের 
প্রয়োজনীয়তা 

এক ভদ্র লোক হযরত দেশনা দেওয়া 
কিছু মলফুযাত সংকলিত করে 
নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে পেশ করেন, 
তাকে তিনি নির্দেশনা-স্বরূপ উপদেশ 
দিলেন যে, সংকলিত মলফুযাত 
যতটুকু সম্ভব আরও সংক্ষেপিত হওয়া 
চায় । ওয়াযে তো লম্বা সময় ব্যয় হ, 


চেষ্টা করো না। বরং তুমি এমন 
হওয়ার চেষ্টা করো যেন তোমার মুখ 
থেকে সেসব বাণী নিসৃত হয়, যা 
বুযুর্গদের মুখ থেকে বের হয় | 
একবার বললেন, জীবন বৃত্তান্ত লেখার 
দ্বারা এতটুকু লাভ হয় না যতটুকু লাভ 
হয় বাণী ও ওয়াজ সংকলন দ্বারা ॥৬ 
আল্লাহ ওয়ালাদের বাণী ও ওয়াজ 
অধ্যয়ন করুন। তাদের রচনা ও 
বাণীমালার মাঝে সেই প্রভাব বিদ্যমান 
থাকে যা তাদের সুহবত ও সংস্পর্শে 
হয়ে থাকে । অভিজ্ঞতার আলোকে 


কারণ সেখানে অনুপ্রেরণা ও ভয়-ভীতি 
সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু মলফুযাতে 
যেহেতু মুখ্য উদ্দেশ্য স্রেফ বিষয়টি 
যথার্থভাবে উপস্থাপন তাই এতে খুব 
দৈর্ঘতার দরুণ প্রসঙ্গটির পরিধি বেড়ে 
যায়। যার দরুন এর মান ও প্রভাব 
কমে যায় 1” 


প্রত্যেকটা কথা লিপিবদ্ধ 
পূর্ববর্তী মলফুযাতে বিভিন্ন ঘটনাবলি 
যা মৌখিক বর্ণনায় নিচক বেক্তব্যের) 
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সমর্থনের আলোচিত হয়েছিল, অধম 
সংকলক সেসবও লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন । যেহেতু এর মাঝে কিছু 
কিছু ঘটনা এমনও আছে যা দ্বারা 
সাধারণ লোকজনের মাঝে ভুল 
আত্মসংশোধনের দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিলুপ্ত করা হয়েছে। পরে অধমের 
উদ্দেশ্যে তিনি ফরমান, প্রত্যেকটা করা 
লিপিবদ্ধ করার উপযোগী নয় । এই 
কারণে আমি বলে থাকি যে, মলফুযাত 
অনুলিখনের জন্যে তেত্ৃজ্ঞানে) বেশ 
অভিজ্ঞতা জরুরি | কেননা অনেক কথা 
নিচক কৌতুকীভাবে বলা হয়, এমন 
অনেক অতিসূক্ম বিষয় আছে, যা 
একান্ত আপন বোদ্ধা অনুরক্তদের জন্যে 
আলোচনা করা হয়ে থাকে, সেসব 
সাধারণ লোকজন পর্যন্ত পৌছুনো 
তাদের জ্ঞান-বোধের উধ্র্বে হওয়ার 
দরুন সময়োপযোগিতার বিরোধী । 
যেহেতু হাজারো কথা আছে, আমার 
মনে মতে, সেসব কারো সামনে 
আলোচনা করবো না। অনেক 
স্মরণিকায় আমি এমন বহু মলফুযাত 
পেয়েছি যা কোনোভাবে লিপিবদ্ধ করে 
ছাপানোর উপযোগী ছিল না। অনেক 
বাজে অসস্তভব ও দুর্বল কাহিনি সেখানে 
অন্তর্ভত করা হয়েছে। অতএব শুধু 
সেসব মলফুযাতই সংকলিত হতে হবে 
যা দ্বারা ইলমি ও আমলি কোনো 
উপকার সাধিত হয় ।৯ 


হযরত থানভী (রহ.)-এর 

বাণী ও ওয়াজ 

এক ছাত্রের উদ্দেশ্যে হযরত লিখেছেন, 
আমার ওয়াজসমূহ ভালো করে পড়, 
ইনশাআল্লাহ অনেক লাভ হবে। 
ওয়াজে আল্লাহর রহমতে সবকিছু 
আছে । আর বাণী সমগ্র ওয়াজসমূহের 
চেয়ে উপকারী | কেননা এতে বিশেষ 
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বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা হয়, যা 
ছাত্রের জন্য অত্যন্ত উপকারী ১০ 


হযরতের আলোচনা 

ও রচনার মাঝে পার্থক্য 

আমার আলোচনা হয় বিস্তৃত, আর 
রচনা হয় সপ্ক্ষপ্ত। এমনকি মাঝে 
মাঝে আমি নিজেই বুঝতে পারি না। 
অধম বলেন, রচনার সংকীর্ণতার অর্থ 
হলো সংক্ষিপ্ত হওয়া | এই অর্থ নয় যে, 
তা মর্মীর্থ বোঝাতেও অক্ষম । 
সংক্ষিপ্ততা হলো হযরতের স্বভাবগত, 
রচনায় বিশদায়ন করলে অনেক সময় 
লাগে । তাই তিনি তা থেকে দূরে 
থেকেছেন ।১১ 


মূল রচনা ও পাঙ্জুলিপি 

সংরক্ষণ করা 

হজরত থানভী (রহ.) অন্যান্য ক্ষেত্রে 
যেমন খুব সাবধান ও সতর্ক ছিলেন, 
তেমনি লেখালেখির ক্ষেত্রেও খুব সতর্ক 
ছিলেন । প্রতিটি ছোট-বড় গ্রন্থ ও 


বিজ্ঞ আলেমদের একটি দল আমার 
রচনাসমূহ নজরে সানি করার জন্য 
নির্বাচন করা হয়েছে, ধারা ইলম ও 
আমলেও পাকাপোক্ত হওয়ার 
পাশাপাশি আমার সঙ্গে বিনা কারণে 
বিদ্ধেষও পোষণ করেন না, আবার 
আমার রেয়ায়তও করেন না। 
তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা 
যেন গভীর গবেষণা ও পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতার সঙ্গে থেকে-যাওয়া সব 
ভুলক্রটি সংশোধন করবেন। এ 
কাজটি খুব সফলভাবে সম্পন্ন 
হচ্ছে 1১৩ 


বইয়ে ঘটিত ভুলের 
ব্যাপারে দুটি নীতি 

আমার কিছু পদস্থলন হয়েছে সবগুলো 
এখন স্মরণে নেই । এসব ভূল ত্রুটির 
ব্যাপারে দুটি নীতি বলে দিচ্ছি। 

১। ভুলের পরে প্রকাশিত বই বা 
সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়া 


লিখিত বক্তব্যের সূচি ও শিরোনামের 


হয়েছে । পরবর্তী প্রকাশ জানার জন্য 


নোট নিজের কাছে রেখে দিতেন । 


রচনার তারিখই বিবেচ্য । এছাড়াও 


এবং সেখান থেকে বাছাই করে বিভিন্ন 
সেগুলো প্রকাশ করতেন । সম্পূর্ণ সুচি 
সংরক্ষণ করার বাড়তি সুবিধে এটাও 
ছিল যে, কোনো ভুল বক্তব্য তার বলে 


আমার লেখাসমূহে কোনো বিষয় 
পরম্পর বিরোধী হলে, শেষের বক্তব্য 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে । 

২। এমন অস্পষ্ট বিষয়সমূহ অন্যান্য 


চালিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই তিনি 
সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন 


অনুসন্ধিৎসু আলেমদের থেকে যাচাই 
করে নেওয়া হবে এবং তাদের 


যে, যে পাচলিপিতে আমার দস্তখত 
থাকবে না, অথবা স্থানে-স্থানে আমার 
হাতের কাটাকাটি ও পরিমার্জন থাকবে 
না, সেটা আমার নয় বলে ধরে নিতে 
হবে 1১ 


সবচেয়ে বড় সতর্কতা হলো 
অন্যান্য আলেমদেরকে 
পাঞ্ুলিপি দেখানো 

অন্যান্য সতর্কতার পাশাপাশি এ 
পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়েছে যে, 


মতকে আমার মতের উপর প্রাধান্য 
দেয়া হবে। 

এভাবে যদি আমার লিখিত কোনো 
তখনও আমার একই কথা । কেননা, 
কোনো কোনো সময় লেখার পরে স্বয়ং 
আমার কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 
জবাবটি ভূল ছিল | ফলে প্রশ্নপ্রেরকের 
ঠিকানা জানা থাকলে, আমি তাকে সে 
বিষয়ে অবগতও করেছি। ঠিকানা 
জানা না থাকার কারণে ভুল থেকে 
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যাওয়ার আশংকা আছে বিধায় 
একথাগুলো বলে 


নিজের ভুল ধরা পড়ার পর 

তা থেকে ফিরে আসা এবং 

তা ঘোষণা করে দেওয়া 

নিজের সমঝ-শক্তি ও গবেষণার ওপর 
খুব বেশি আস্থা যেমন আমার ছিল না, 
তেমনি আবার নিজের ওপর একটুকু 
অনাস্থাও ছিল না যে, নিজের 
ভুলক্রটিগুলো খোজতে নিজেই লেগে 
যাব। তবে কেউ কোনোদিন কোনো 
ভুল ধরে দিলে, তা থেকে আমি সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরে এসেছি এবং তা কোনো না 
কোনোভাবে আমি প্রচারও করেছি। 
আমার বিভিন্ন রচনায় এ কথার প্রমাণ 
মিলবে । 

বিশেষ করে ইমদাদুল ফাতাওয়ার কিছু 
খন্রে শেষে ভুল সংশোধনীর কিছু 
তালিকা দেওয়া আছে। আবার 
এগুলোর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয়ে 
যাওয়ার উচিত মনে হলো, সংশোধনীর 
একটা স্বতন্ত্র ধারা জারি রাখলে ভালো 
হয় । সুতরাং “তারজীহুর রাজিহ' নামক 


সিরিজটা মূলত এভাবেই তৈরি 
হয়েছে। 
হজরত থানভীর বড় বৈশিষ্ট্য এও ছিল 


যে, নিজের লেখালেখির কোনো ত্রুটি 
সম্পর্কে নিজে অবগত হলে, বা 
অন্যকেউ অবগত করলে, সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি তা মেনে নিতেন এবং তা প্রচার 
করার ব্যবস্থা করতেন । সংশোধনী 
সিরিজের নামও তিনি নির্বাচন 
করেছিলেন তারজীহুর রাজিহ। এ 
ক্ষেত্রে তার নিয়ম ছিল, যেখানে 
“শারহে ছদর (বিশেষ রূহানী শক্তি 
দ্বারা কিছু বুঝতে পারা) হত, সেখানে 
নিজের মত থেকে ফিরে আসতেন । 
আর যে ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে যেত, সে 
ক্ষেত্রে নিজে উত্তর লিখে এ কথাও 
বলে দিতেন যে, অন্যান্য আলেম 
থেকে যাচাই করে নিলে ভালো হয় । 


জুন”১৫ 


রজীহুর রাজিহ সিরিজ সম্পর্কে 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী 
রহ.) একজন মৌলভীকে বলতে 
আমি নিজে (সংকলক জায়দ মুজাহের 
নাদভী) শুনেছি, তারজীহুর রাজিহ এ 
যুগর জন্য অনন্য একটি কাজ | এটা 
আগেকার বিজ্ঞ আলেমদেরও অভ্যাস 
ছিল । হজরত থানভীর উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য, 
নিশ্চদ্র সততা ও নিষ্ঠা বোঝার জন্য 
এটাই যথেষ্ট 1 


৫ 


৮ 


৬ হুসন্ুল ভাষীয, খ. ১, পৃ. ১৭ 

* হকুরুয় যাওজাইন, পৃ. ১২০ 

* মালফৃযাত, খ. ১৯, পৃ. ৩৬৫ 

* মালফৃষাত, খ. ৯, পৃ. ৩১৯ 

» আাল-ইফাজাত, খ. ৩, পৃ. ১১৩ 
৯» হুসনুল আযীয, খ. ৪, পৃ. ১৪৪ 


১ আশরাকুস সাওয়ানিহ, খ. ১, পৃ. ৪৭ 
»* আাশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ৩, পৃ. ১৩৪ 
» জাশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ১, পৃ. ১১২ 
» জাশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ২, পৃ. ৪৯ 
** দাওয়াতে আবাদিয়ত, খ. ৩, পৃ. ৩২ 


রচনা গৃহীত হওয়ার রহস্য এবং শিশু 
“হেদায়া” মাকবুল হওয়ার কারণ ইকবাল আজিজ 
তাদের (আকাবেরদের) নিষ্ঠার !সদস্য: ১২০1 

এমন অবস্থা ছিল যে, হেদায়ার লেখক আমরা শিশু ফুলের মতো 

হেদায়া লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত পাগল করি ঘ্বাণে 

লাগাতার রোজা রেখেছেন । আরো আমরা শিশু পাখির মতো 

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কারো কাছে গান জাগিয়ে দেই প্রাণে । 

রোজা রাখার খবর ছিল না। আল্লাহই আমরা শিশু হাসি-খুশি 

রাচত হয়েছে? তার রে র 

এবং কারো কাছে তা প্রকাশ না পাওয়া উর 

কতো নি ব্যাপার! আমরা নিও পঠশালে যাই 

তিনি নিজের স্থানে বসে লিখতেন পনিবোিরানে 

অন্যদিকে দাসী খাবার রেখে চলে নি, যাই 

যেত। যখন কোনো অপরিচিত আমরা না 

মুসাফির আসত, তাকে সে খাবার মহান প্রস্থর শানে! 

দিয়ে দিতেন। কিন্তু যেহেতু রি 

আস্থাভাজনদের থেকে সব লুকানোর ইয়েস নয় হ্যা... 

কোনো অন্তরায় ছিল না, তাই মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক 

নিয়ামতের আলোচনাস্বরপ কখনো /সদস্য; ১৩/ 

আপন ব্যক্তিদের কাছে এ কাহিনী রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে 

বর্ণনা করেছেন। সে সূত্রে আমাদের আনলো যারা মাতৃভাষা 

পর্যন্ত যুগপরম্পরায় বর্ণিত হয়ে সবার প্রতি রইলো আমার 

আসছে। সেই নিষ্ঠার বরকতেই অযৃত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা! 

অসাধারণ প্রতিভা-রশ্মি লাভে তিনি মাতভাষার শব্দ-সুরে 

ধন্য হয়েছেন এবং তার কিতাবও যুগ- মল" আ'মার যায় যে জুড়ে 

যুগান্তরে এতো গ্রহণযোগ্য হয়েছে দিবস হলো বাংলা ঘিরে 
গর্ব মোদের বিশ্বজুড়ে! 

* মাজালিসে উন্মত, পৃ : ১৬৮ 

ই একা কথায়-কথায় ইয়েস ও নো 

ও আত-তাবলীগ, খ. ৭, পৃ. ৬৯ থ্যাঙ্ক ইউ গুড বলে যারা 

» আশরাফুসসাওয়ানিহ, ৬, সূত্র: আাদাবে ভাবতে বলো কষ্ট লাগে 


তাকরীর ওয়া তাহরীর, পৃ. ২১৫ 
€ অ/লফাসল লিল ওয়/সাল, পৃ. ১৯৭ 


কী যে করুণ নির্বোধ ওরা! 
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অধ্যাপক ভা. এমএ জলিল আনসারী 


ডায়াবেটিস রোগীদের কি কি নিয়ম ও 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন 
সেসব নিয়ে রোগী ও তার পরিবারের 
সদস্যদের মাঝে স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন 
দেখা দেয়। এছাড়া নবীন 
চিকিৎসকরাও অনেক সময় রোজার 


ইফতারি গ্রহণের আগে রক্তের গুকোজ 
কমে হাইপোগাইসেমিয়ার মতো 
মাক্সক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে | 

এজন্যই রোজার সময় কিভাবে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে 
রোজার আগে থেকেই সে বিষয়গুলো 
রোগীদের জানা প্রয়োজন । গত দুই 


সময় ডায়বেটিসের চিকিৎসার বিষয়ে 
রোগীদের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি 


শেষরাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রায় ১৪- 
১৫ ঘন্টা কোনও প্রকার পানাহার 
থেকে বিরত থাকতে হয় । সন্ধ্যা হতে 
খাবার ও সেহরি গ্রহণ করতে হয়। 
এতে অনেক ডায়াবেটিস রোগীর 
রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। 
রাত্রিকালে কম সময়ের মধ্যে বেশি 


দশকে এ বিষয়ে বেশকিছু গবেষণা 
হয়েছে এবং ডায়াবেটিস রোগীদের 
রোজা পালনকালীন নিয়মের ব্যাপারে 
অতীতের অনেক সংশয় ও মতানৈক্য 
দূর হয়েছে । তবে কোনও রোগী 
রোজা থাকতে পারবে কি পারবে না এ 
ব্যাপারে চিকিৎসকের মতামতের সঙ্গে 
রোগীর ইচ্ছার যথেষ্ট গরমিল লক্ষ্য 
করা যায়। বাস্তবে চিকিৎসকের 
পরামর্শ উপেক্ষা করে অনেক 
ডায়াবেটিক রোগী সম্ভাব্য জটিলতার 
বিষয় জেনেশুনেও রোজা পালন করতে 
আগ্রহী হন । 


ঝুঁকিপূর্ণ ডায়াবেটিক রোগী 


বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং 
দিনের ভাগে বিশেষ করে বিকালে 


জুন'১৫ 


চিকিৎসকদের দৃষ্টিতে রোজা পালনের 
সময় সম্ভাব্য জটিলতার মাত্রানুসারে 


ডায়াবেটিস রোগীদের ১. অত্যধিক 
বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ২. বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ৩. 
মাঝারি ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও ৪. কম 
ঝুঁকিপূর্ণ এ চার শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। অত্যধিক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ 
ডায়াবেটিক রোগীরা হল এমন 
ডায়াবেটিক রোগী: 

আক্রান্ত হন অর্থাৎ রক্তের গ্ুকোজ 
কমে যায় । 

৬ গত তিন মাসের মধ্যে কখনও 
হাইপোগাইসেমিয়া হয়েছে । 
যারা হাইপোগাইসেমিয়া হলে 
বুঝতে পারেন না । 

৬ যাদের অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম 


৬ যারা ৩ মাসের মধ্যে কখনও রক্তের 
গুকোজ বৃদ্ধিজনিত জটিলতা যাকে 
ডায়াবেটিক কিটোএসিডসিস ও 
কমা বলা হয় এমন রোগে আক্রান্ত 
হয়েছেন । 
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৬ গর্ভবতী মহিলা, কিডনি ফেইলুর বা 
অন্য কোনও মাল্পক রোগে আক্রান্ত 
রোগী । 

৪ যারা টাইপ-১ বা ইনসুলিননির্ভর 
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত । 

অন্যদিকে যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের 

রোগী কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও শুধু 
মেউফরমিন ও এ জাতীয় ওষুধের 
অতিরিক্ত কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় 
না তাদের জন্য রোজা পালনে 
ডায়াবেটিসের জন্য কোনওরূপ বাড়তি 
ঝুকি নেই বললেই চলে। এর 
মাঝামাঝি শ্রেণীর রোগী যাদের 


ফুসফুস, লিভার বা অন্যান্য অঙ্গের 
কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদের রোজা 
পালনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় 
লক্ষণীয়, ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের 
ঝুঁকি চিহ্িত করা বা বুঝতে পারা 
রোগীদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে 
পারে । তাছাড়া রোজা পালনের সময় 
ডায়াবেটিক রোগীদের ওষুধ ও খাদ্য 
গ্রহণের নিয়মাবলীর বেশ পরিবর্তন 
করা প্রয়োজন । কোনও ডায়াবেটিস 
রোগী উলিখিত ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে 
জানার পরও রোজা পালনে আগ্রহী 
হলে তাকে রোজ থাকাকালীন খাদ্য, 
ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহণ ও ডায়াবেটিস 
চেকআপের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে 
হয়। এজন্য চিকিৎসকরা সাধারণত 
নিম্নবর্ণিত পরামর্শ গুলো প্রদান করে 
থাকেন । 


যাদের রোজা না রাখার 


ইনসুলিননির্ভর ডায়াবেটিস রোগী 
বিশেষ করে যখন তাদের ডায়াবেটিস 


জুন”১৫ 


প্রাই অনিয়ন্ত্রিত থাকে, যাদের 


সন্ধ্যারাতের খাবার ও সেহরিতেও মিষ্টি 


ডায়াবেটিস অতি সম্প্রতি শনাক্ত 


জাতীয় খাবার পরিহার অথবা কম 


হয়েছে এবং রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণ 


খেতে হবে | ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, 


করা হয়নি, যারা নিয়মিত ওষুধ, খাদ্য 
ও পরামর্শ গ্রহণ করতে অপারগ, 


ডাল, দুধ, সবজি ইত্যাদির মাধ্যমে 
রোজা পালনের সময়ও খাদ্যকে সুষম 
ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা যায়। এব্যাপারে 


কিডনি, লিভার, ফুসফুস বা অন্য 
কোনও সিস্টেমের মাল্পক অসুখ 


পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুসরণ করা 
বাঞ্থুনীয় ৷ সেহরির খাবার যতদূর সম্ভব 


রয়েছে, গর্ভবতী মহিলা, সম্প্রতি 
হাইপোগাইসেমিয়া হয়েছে বা হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি ও যারা হাইপোগ- 
ইসেমিয়া হলে বুঝতে পারেন না। 
হাইপারগাইসেমিয়াজনিত মান্্রক 
জটিলতা, বার্ধক্যজনিত জটিলতা, 
জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগী, 
অনিয়ন্ত্রিত মৃগিরোগী ইত্যাদি । 


খাদ্যনিয়ন্ত্রণ 

রোজা পালনকালীন খাদ্য তালিকায় 
তেমন কোনও পরিবর্তন করতে হয় 
না। শুধু খাবারের সময় পরিবর্তন 
করতে হয় । রোজার আগে কারও ২ 
হাজার ক্যালরি খাবার তালিকা 
প্রযোজ্য হলে রোজা পালনকালীনও 
সেই ক্যালরিসমৃদ্ধ খাদ্যই গ্রহণ করা 
যাবে । দৈনিক খাদ্যতালিকার খাবার 
ইফতারি, সান্ধ্যকালীন খাবার ও 
সেহরির খাবারে ভাগ করে খেতে 
হবে । ইফতারির সময় পরিমিত ছোলা, 
মুড়ি, পেঁয়াজু, বেগুনি ইত্যাদি খাওয়া 
যাবে । তবে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন 
জিলাপি, চিনি, গুকোজ, গুড় ইত্যাদি 
মিষ্টির তৈরি শরবত বাদ দেয়া ভালো । 
সালাদ ও সবজি ইচ্ছামতো খাওয়া 
যাবে । একবারে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ 
করা ঠিক হবে না। বেশি পরিমাণে 
পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করা উচিত 
হবে। প্রয়োজনে সুগারবিহীন 
এসপারটেমযুক্ত খাবার ও পানীয় গ্রহণ 
করা যাবে। 


দেরিতে গ্রহণ করা ভালো । 


ব্যায়াম 

যথারীতি ব্যায়াম করা যাবে তবে 
ইফতারির আগে বেশি কায়িক পরিশ্রম 
করা ঠিক হবে না । সন্ধ্যারাতের খাবার 
গ্রহণের পর পরিমিত ব্যায়াম করা 
যেতে পারে । তারাবিসহ রাত্রিকালীন 
নামাজ আদায়ে বেশ ব্যায়াম হয়ে 
থাকে । 


মুখে খাবার ওষুধ 

চিকিৎসকরা রোজা পালনকালে 
ডায়াবেটিসের ওষুধ সেবনে বেশ কিছু 
পরিবর্তন করে থাকে | চিকিৎসকদের 
মতামতেও কিছুটা ভিন্নতা থাকতে 
পারে। সাধারণত মেটফরমিন ও এ 
জাতীয় ওষুধে যাদের ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে থাকে তাদের ওই ওষুধই 
একই মাত্রায় ইফতারির পর ও 
সেহরির পর গ্রহণ করতে বলা হয়। 
যারা মেটফরমিন ছাড়া অন্য খাবার 
ওষুধ (সালফোনিলইউরিয়া শ্রেণী) 
গ্রহণ করেন তাদের সকালের ডোজ 
অপরিবর্তিত রেখে ইফতারির সময় 
এবং রাতে ডোজ অর্ধেক পরিমাণে 
সেহরির আগে গ্রহণ করতে বলা হয়। 
এ শ্রেণীর যেসব ওষুধ শরীরে অল্পক্ষণ 
কাজ করে রোজার সময় সে ওষুধ 
ব্যবহার করা কিছুটা সুবিধাজনক । 


ইনসুলিন 
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যাদের দিনে দু'বার অর্থাৎ সকালে ও 


ইফতারের আগে হাইপোগইসেমিয়ার 


বিকালে ইনসুলিন নিতে হয় তাদের 
সবার ডোজ অপরিবর্তিত মাত্রায় 
ইফতারের আগে এবং বিকালের ডোজ 
অর্ধেক করে সেহরির আগে গ্রহণ 
করতে হবে । রক্তের গ্ুকোজের ওপর 
মাত্রা পরিবর্তন করতে হতে পারে । 
ক্ষেত্রবিশেষ সাম্প্রতিক সময়ে 
বাজারজাত স্বল্পসময় কাজ করে এরূপ 
ইনসুলিন রোজা পালনকালে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে অধিকতর 
সুবিধাজনক হতে পারে | রোজার সময় 
দীর্ঘসময় কাজ করে এরূপ ইনসুলিন 
সন্ধ্যাকালে গ্রহণ করা উচতি | সেহরির 
সময় এ শ্রেণীর ইনসুলিন গ্রহণে 


ইতরেজী পড়ানো 


৭।| কওমী ও 


১। অমনযোগী ছাত্রদের বিশেষ তত্তাবধানে গড়ে তোলা হয়। 
২। ৩-৬ মাসের মধ্যে কুরআনী কায়দা সম্পন্ন করা হয়। 
৩। ৩-৬ মাসের মধ্যে নাজেরা সম্পন্ন করা হয়। 


১১৬7৬ 1-8 
৫। হেফ্জের পাশাপাশি জী গণিত ও 


৬ হেরে শেরে পনীম। জেডিসি পরিক্ষার বাবসা করা হয়। 
নেছাব সমন্বয়ে ৭ বছরে দাওরায়ে হাদীস। 
৮। একাডেমীর পাশেই ভালোমানের মহিলা মাদরাসা আছে। 


সম্ভাবনা বেশি থাকে । 

রোজা পালনকালে নিয়মিত রক্তের 
গ্ুকোজ মেপে লিখে রাখা প্রয়োজন । 
ইফতারের আগে, এর ২ ঘন্টা পর, 
সেহরির আগে, এর ২ ঘণ্টা পর এবং 
কখনও হাইপো অথবা 
হাইপারগ্নাইসেমিয়ার ন্যায় উপসর্গ বা 
সন্দেহ হলেই রক্তের গুকোজ মেপে 


হালের ফ্যাশন 

মুহাম্মদ ইদরীস আল-হুসাইনী 
!সদস্য £% ১১৯1 

বোরকা এখন হালের ফ্যাশন 

অহরহ চলছে, 

পায়ের নিচে দলছে! 

পর্দা তো নয় পোশাক রক্ষায় 


নেয়া প্রয়োজন । রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা 
৬০ মিঃগ্রাম%-এর কম হলে বা ৩০০ 


বোরকা বুঝি পরছে 
আধুনিকতার নামে তারা 


মিঃগ্রাম%-এর বেশি হলে রোজা ভেঙে 
চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে । 


লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ডায়াবেটিস ও 
হরমোন রোগ, স্যার সলিমুলাহ মেডিকেল 
কলেজ, ঢাকা 


ভুলেই বসত করছে! 
পরকালের শান্তির কথা 
সত্যি যদি জানতো 
ফ্যাশন ভুলে মনে প্রাণে 
পর্দা তারা মানতো । 


৬ বৎসরের সন্তান মাত্র ছয় মাসে তাজবীদসহ 1 


মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনগণ ট্রনং দিয়ে মক্তবে তাজবীদ সহ কুরআন শিক্ষা দিন ও মসজিদে বয়্ধ কুরআন 
শিক্ষা কোর্স চালু করুন এবং যেকোন হাফেজ আলেম ট্রেনিং দিয়ে তারতীলের সহীত কুরআন গড়ুন । 


২০১৫-১৬ সালের প্রশিক্ষণের সময় সূচি £ ১ম ব্যাচ : ১৬-২০ শে আগষ্ট ২০১৫ 


২য় ব্যাচ : ১৯ - ২৮শে ডিসেম্বর'২০১৫, ৩য় ব্যাচ : ২১ - ২৫শে মার্চ ২০১৬ 


স্থান ঃ কুরআনী ইসলামী একাডেমী- মহিপাল, ফেনী (১ম ও ওয় ব্যাচ) 
২য়ব্যাচ : ঢাক নরবাজাদেশ এ (নং নেট বাসার হে ডেমরা রোড, ঢাকা 


ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষক ও কেরাতে সাবআর কারী 


আত্তার্তহীদ ৪৬ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

১৪৭. মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন, রুম 7 ২৬২, দারে 
কদীম (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৩৪-৭৩২৯৯৫ 

১৪৮. মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন, গ্রাম: জারুল বুনিয়া, 
শীলখালী, পেকুয়া, কক্সবাজার 


ফোরামের নিয়মাবলি * 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

৪ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

০ আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে । 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

০ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


সংকল্প 

মাহফুজুর রহমান 

/সদস্য: ১৩৮] 

স্বপ্ন আমার হবো লেখক 

ছড়াকার ও গল্পকার 

সুন্দর ছড়া-গল্প লিখে 

জুড়িয়ে দেবো মন সবার । 
স্বপ্ন আমার বক্তা হবো 
হরেক রকম ভাষা শিখে 
ধরায় করবো দীন প্রচার | 

স্বপ্ন আমার ধনী হবার 

ছিলেন যেমন আবু বকর 

আপন সম্পদ বিলি করে 

সুখী করবো এ সংসার! 
পূর্ণ করো সকল স্বপন 
ওহে পরওয়ারদিগার 
তাওফিক দিয়ে ধন্য করো 
এই না জীবন আমার!! 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


রি সদস্য কুপন 


১৯০ অদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরবী] 
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